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0 প্রথম প্রকাশ £ বৈশাখ ১৩৬৬ 

0 প্রকাশিকা £ লাঁতকা সাহা | মডান” কলাম । ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ 

0 মুদ্রাকর £ নিমাই চন্দ্র ঘোষ । দি রঘুনাথ প্রিপ্টার্স। 8/১ই বিডন রো। কলকাতা-৬ 
0 প্রচ্ছদ ঃ স্ত্রত চৌধুরী 


দাদি, নাম যার শিখ? 
দাদা, নাম যার অজস্র 
বোন, নাম যার নিবেদিতা! 


এই তিন ?চাখ-মেলোই-দেখা পর শর হাতি 


ইউবতেসেন এবং এই কাভিনী- এক নজর 


সিকয়েন, নরওয়ে, ১৮২৮ সাল । পথিবীর খেরোর খাতায় লেখা হল একটা 
নাম £ হেনরিক ইবসেন। সচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত পাঁরবার | কিস্তু জীবনের ভাঁড়ারে বর 
আম্টেক জমা পড়ার আগেই ইবসেনকে দেখতে হল, বুঝতে হল -পাঁরবার প্রায় 
নিঃস্ব, দেউলিয়া, মযাছ্যত। বাসাবদল £ স্কিয়েন থেকে ভেনস্টপ । হয়ত 
তখনই, বা তার আগেই, ছচি তৈরা হয়েছিল ভবিষ্যৎইবসেনের । 

পায়ে পায়ে চলতে চলতে কখন এক অমোঘ, দুবরিঃ সব-্চাওয়া টান--নাটক-- 
আকর্ষণ করেছিল ইবসেনকে, নিার্দন্ট হয়ে গিরেছিল জ1বনের সড়ক, পাঁথবাী শবাস 
নিয়েছিল বৃক ভরে । ছোটখাট কিছু নাটক পরিচালনা করার পর, হবসেন গড়তে 
যান পথবীর পাঠশালায় ॥ ডেনমাক জামনী। আত্মস্থ করেন মণ্ড ব্যবস্থাপনার 
হরেক কলাকৌশল । ১৮৫১ সালে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা “ম্যান্দেনত 
(মানুষ )। আর, কোন এক না-জানা মুহ্‌তে জীবনের কোন নীল উপতাশ্দায়, 
ডানা মেলে সাষ্টর পাখিরা £ নাটক লিখতে শুরু করেন ইবসেন । 

প্রথম দিকের নাটকগুলো ঠিক ইবসেনীয় হয়ে উঠতে পারেনি । চৌলিশ বছর 
বয়সে, ১৮৬২ সালে, লেখা 'লাভ-স কমেডি আলোয় আনে ইবসেনকে। তারপর 
পথবীর তহবিলে একরাশ হীরেদানার সঞয়--পিলারস অফ: সোসাইটি (১৭৭), 
ডল'স্‌ হাউস (১৮৭৯), ঘোস্টস (১৮৮১), ওয়াইল্ড ডাক (১৮৮৪), রসমের্সহল: 
(১৮৮৬), লেডি ফ্রম দ্য সা (১৮৮৮), হেড্ডা গাাধ-লার (১৮৯০), মাস্টার বিল্ডার 
(১৮৯২), লিটল: এয়ল-ফ- (১৮৯৪), জন গ্যাব্রিয়েল বক্মান (১৮৯৬), হোয়েন উই 
ডেড আওয়েকেন (১৮৯৯) । আর, এই মিছিলে ১৮৮২ সালের উজবল শরিক “এনাম 
অফ দ্য পিপূল? (0 80116%900৩ )। 

হেনারক ইবসেনকে পৃথিবীর মাটি নিজের চৌহদ্দীতে ধরে রাখতে পেরোঁছল, 
আটান্তরটা বছর, ১৮২৮ থেকে শর করে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত । বিংশ শতাব্দীর 
বাতাসে ফুসফুস ভরানোর সুযোগ খুব বেশি দিন পাননি পথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, 
নাট্যকার । 


১৮৮১ সালে লেখা হয়েছিল 'ঘোস্টস' । সমাজের নীতিবোধের ভিত কাঁপিরে 
দেওয়ার মতো কিছু বিষয় ছিল এ-নাটকের উপজাবা । নরওয়ের পাঠক আর 
সমালোচকরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল ঘোস্টস-কে, ইবসেনকে । না; 
সবাই নয় । কেউ কেউ, যেমন প্রখ্যাত আহিতিঘক বিয়নস্টার্ন বিয়নসন, দাঁড়িয়ে 
ছিপেন আসামণ পক্ষে, ঘোস্টস-এর সমর্থনে । কিন্তু সমালোচক আর পাঠকদের 
নিম'ম আক্রমণ ইবসেনকে আহত ধরেছিল, বিপযস্ত করেছিল । হয়ত সেই আঘাত 
যে অনুরণন তুলোছিল নাটাকারেত চেতনায়, লেখনীর ফলায় তা-ই জন্ম দয়োছল এই 
'এনিমি অফ দ্য পিপ্ল'এর (অবশ্য এ নাটক লেখা শুরু হয়েছিল ঘোস্টস-এর 
আ।গই )। 

পাঁচ অঙ্চের এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত, চিকিৎসক থমাস স্টকমান ক ইবসেনেরই 
ছায়া? অসম্ভব নয়। যে 'মানবাত্বার বিদ্রোহ'"এর কথা জীবনে বার বার ঘোষণা 
করেছেন ইবসেন, সেই উপলব্ধির জাঁমতেই তো পা রেখেছেন থমাস স্টকমানও ! এ 
উপলাঁব্ধি, দ্বিধা কাটিয়ে বলাই পাক, আজও প্রাসাঙ্গক, আজও যুবক । 

এ-্নাটক লেখার পিছনে দঃট বিশেষ ঘটনা আর একজন বিশেষ মানুষের ছা 
খ'জে প্ওয়া খেতে পারে- জানিয়েছেন ইবসেনের নাটকের ইংরিজী অনুবাদক জেমস: 
ওয়াল্টার ম্যাকফালেন । জামনি বন্ধু আলফ্রেড মেইসনার-এর কাছ থেকে ইবসেন 
জেনছিলেন ঃ জনৈক চিকিৎসক তাঁর এলাকায় কলেরা ছাড়িয়ে পড়ার খবর ফাঁস করে 
দেওয়ার ফলে সেই অঞ্চলে পর্যটক আসা ভীষণ কমে গিয়োছিল, আর তার শান্তি 
স্বরুপ শহরবাসীদের হাতে চরম নিষাতিন সহ্য করতে হয়েছিল চিকিৎসকঁটিকে ॥ প্রথম 
ঘটনা এটাই । দ্বিতীয় ঘটনার সময়কাল ১৮৮১-র ফেব্রুয়ারী মাস। সংঘাত বেধে- 
ছিল প্রিচ্চয়ানিয়া স্টিম িচেন-স:-এর সঙ্গে কেমিস্ট হাযারাল্ড থাউলো-র । প্রকাশ্য 
জনসভায় ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে নিজের তাভিযোগ পড়ে শোনাতে চেয়েছিলেন 
হারাল্ড । পারেননি । পড়তে দেওয়া হয়নি তাঁকে । কিন্তু দমে যানান তিনি, এ 
জনসভায় দাঁড়য়ে এক তাৎক্ষণিক বন্তৃতায় আভিষুন্ত করোছলেন কতৃর্পক্ষকে ॥ আর 
সেই ভূতায় উপাদান, সেই বিশেষ মানুষ? আহিত্যিক বিয়নস্টান“ বিয়ন'সন ! 

মাকসবাদণ তাঁত্ক জাজ প্লেখানভ 'বিন্তত আলোচনা করেছেন ইবধেন প্রসঙ্গে । 
ধচহিত কয়েছেন তাঁর ভাবনার ৭।নান ভ্রান্ত, ঘাটতি, দুর্বলতা । আর সেই সঙ্গেই 
জামিয়েছেন শ্রদ্ধা, বলেছেন, দিএবধাবাদকে মনেপ্রাণে ঘা করতেন ইবসেন? 
জানিয়েছেন-্ইবসেন কখনোই প্রা তাকয়াশীল। রাজনগাতর সমর্থক ছিলেন না। হ্যা, 
একটা হঙাশাবাঘ ছিলই ইবসেনের । তান নিজেই বলেছেনশ-সাধ আর ফ্বধা, 
আকাঙ্খা আর সম্তাব্যতার বৈপরণত্য তাঁর রচনার একটা প্রধান মোটিফ । প্লেখানভের 
মতে, এই বৈপরাীতাই ইবসেনের রচন।র প্রাণ, কেন্দ্রাবন্দু, আর এখান থেকেই জন্ম 
'নিয়েছে তাঁর হতাশাবাদ । হয়ত সেইসঙ্গেই ইবসেনের চিন্তাজগতে ছাপ ফেলোছিলেন 
্যানিশ দার্শীনক সোরেন কিকেলার্। 

ইবসেন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন আরও অনেতই £ বমার্ড শ, হাভ-লক 
এগাঁলস, জেমস জয়েস, বেনোদিকো ক্রোচে, হেনরি জেমস, এরিক বেপ্টলে। নাকের 


ইতিহাসে শৈক-সপীয়ার, মলিয়ের, চেখভ-, বানর্ডি শ, ব্রেশ্টদের সারিতে একটা, 
চ্ছায়ী জাঁম চিহিত হয়েছে ,ইবসেনের জন্য | 

বাংলা অনুবাদ আর উপন্যাসে রুপান্তর সম্বন্ধে ঘ*-একটা কথা বলে নেওয়া 
দরকার । অনুবাদে স্বাধীনতা নিয়েছি অনেকটাই, ভাষাকে সাজয়েছি অনেব টাই 
[নিজের মতো করে, বাদ দিয়েছি কিছু কথা, িছ ঘটনা । বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি, 
কারণ সবটুকু রাখতে চাইলে নাটক হয়, উপন্যাস দাঁড়ায় না। কন্তু বাদ কিছু দিলেও, 
নিজে থেকে যোগ করিনি কিছুই । কাহিনীর মূল আদলটাও যেমন ছিল, তেমনই 
রেখেছি । 

আর, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উচ্চারণভঙ্গীর সঙ্গে পারচিত নই বলে, 'বভিন্ন মানুষ ব। 
জায়গার নামের প্রাতবণশকরণ হয়ত যথাযথ হয়নি ॥ তাতে বোধহয় পাঠক-পাঠিকার 
থুব একটা অস্বাবধে হবে না। 

শেষ কথাটা নামকরণ প্রসঙ্গে । এ-কাহিনী অবলম্বনে তরি নিজের ভাষায় 
কট্রোভাসিয়াল চলচ্চিত্র নিম্ণ করছেন সত্যজিৎ রায়, নাম দিয়েছেন গিণশরু ।? 
শচ্ছু মিত্র মণ্চছছ করেছিলেন নাটক, “দশচক্র' নামে । আমরা ইংরিজী নামটাই 
রেখোছ । আর হ'যা, আবার মনে করিয়ে দিই, এ কাহিনী আজও যূবক, বয়স ঘার 
একশ সাত ! 


অসীম চট্টোপাধ্যায় 


৯ 


নরওয়ের শরীর জুড়ে ধীর অথচ নিশ্চিতলয়ে ভানা মেলছে ঝুপ- 
ঝুপে সাঝ। সাঝ নামছে দক্ষিণ নরওয়ের সাগরকুল-ঘে"বা এই 
ছোট শহরের বুকেও। সেই স্লাৰলগনে চিকিৎসক থমাস স্টক্মান 
-এর বাড়িতে এসেছে সাংবাদিক বিলিং। স্টকৃমান বাড়িতে নেই । 
তার স্ত্রী ক্যাথরিন পরিচর্যা করছেন অতিথির । 
স্টক্মানের ছিমছাম সাজানো ঘরে এক চমতকার রূচিবোধ ছড়িয়ে 
আছে । সোফা, আয়না, চাদর-ঢাক ডিম-আকার টেবিল । 
টেবিলে ঢাকনা লাগানো বাতি আলে! ছড়াচ্ছে । 
খাওয়ার টেবিলে বসেছে বিলিং। ডিশের ওপর মাংস রেখে, পাত্রটা 
বিলিংএর দিকে এগিয়ে দ্রিলেন মিসেস স্টকমান, “নিন, শুরু করুন । 
আপনি আর ঘণ্টাখানেক দেরি করে এলে কিন্তু খাবার-দাবার সব 
ঠাণ্ডা হয়ে যেত । 
মাংসের টুকরোয় কামড় বসিয়ে জবাব দিল বিলিং, “খাস হয়েছে 
কিন্তু মাংসটা !' 
টেবিলের পাশেই দাড়িয়ে আছেন মিসেস স্টকমান । হাসলেন 
তিনি । বললেন, “আমার স্বামী আবার একেবারে ঘড়ি ধরে খেতে 
বসেন, জানেনই তো! ।” 
আসলে, অতিথি সাংবাদিকটি একা এক খেতে বসেছে, এতেই সঙ্কোচ 
বোধ করেছেন ভদ্রমহিলা । বিলিং কিন্তু ব্যাপারটা উড়িয়েই দিল। 
আরে, একা খাচ্ছে তো হয়েছেটা কী? এক! একা থেতেই বরং 
ভালো লাগে ওর, কেউ বিরক্ত করে না, নিজের মনে দিব্যি তারিয়ে 
তারিয়ে খাওয়া যায়। 
“তবে আর কথা কি'-মিসেস স্টকমানের গলায় স্বস্তির সুর । 
ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ । মিসেস স্টকমান দরজার 
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দিকে তাকালেন, 'হোভ.স্টাভ এলেন বোধহয় ।+ নুবিখ্যাত সংবাদ- 
পত্র “পিপল্স্‌ হেরাল্ড'-এর সম্পাদক এই হোভস্টাভ। 

“তাই তো! মনে হচ্ছে”, বিলিং জানায় । 

না, হোভজ্টাড নন। এসেছেন পিটার স্টকমান, চিকিৎসক থমাস 
স্টকমানের বড়ভাই । এ শহরে পিটার স্টকমান এক বিশিষ্ট, 
ক্ষমতাশালী মানুষ । তিনি শহরের মেয়র, পুলিস প্রধান, ানোৎসব 
বোর্ডের চেয়ারম্যান। পরণে ভার ওভারকোট, মাথায় মেয়রের 
প্রতীকি টুপি, হাতে ছড়ি। 

বাইরের ঘরে দাড়িয়ে জাতৃবধুকে সম্ভাষণ জানালেন মেয়র, শুভ দন্ধ্যা, 
ক্যাথরিন ।, 

এগিয়ে গেলেন মিসেস স্টকমান, “আরে, আপনি | শুভসন্ধ্যা । 
আম্মুন আনুন । যাক তবু ভালো যে মনে করে এসেছেন অন্তত ।' 
“না, এই এদিক দিয়েই যাচ্ছিলুম আর কি, ত1 ভাবলুম-""বলতে 
বলতে খাবার ঘরের দিকে তাকালেন মেয়র, চোখে প্রশ্ব, “কিন্তু 
তোমাদের ঘরে তো এখন লোক আছে মনে হচ্ছে 1, 

ক্যাথরিন স্টকমানের মুখে ছড়িয়ে পড়ল কিছুট1 লজ্জার রঙ, “না না, 
তেমন কিছু নয়। উনি তে! এই সবে এলেন। আচ্ছা, এক কাজ 
করুন না । আপনিও বরং ওনার মঙ্গে বমে কিছু মুখে দিয়ে নিন ।, 
প্রস্তাবটা মাঠে মারা গেল. এই ভর সন্ধ্যেবেলায় কোন রাম্না-করা 
খাবারের চেহারা-দর্শন করতেও রাজি নন মেয়র । হজমের গোল- 
যোগ বলে কখা! বে"চে থাকুক চারুটি-মাখন--শরীরেরও উপকার, 
অর্থেরও সাশ্রয় । 

মিসেস স্টকমানের ঠোটের কোণে হাদির ভাজ, "তাহলে আমি আর 
থমাস খুব অপব্যয়ী বলুন ! 

ঘাড় নাড়েন মেয়র, “না না, তুমি মোটেই অপব্যয়ী নও ক্যাথরিন । 
না,তা আমি বলতে পারব না। তা, থমাস কোথায় ? বাড়িতে 
নেই নাকি? 

জাতবধু জানালেন, তার স্বামী খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেদের নিয়ে 
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একটু হাটতে বেরিয়েছেন। মেয়র হাসলেন । আরে দূর ঘুর, ও- 
সব হাটাষ্ঠাটিতে ঘণ্টা উপকার হয় ! 

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ । গৃহকত্রার আহ্বানে ঘরে পা রাখলেন 
“পিপজ্স্‌ হেরাল্ডএর সম্পাদক হোভস্টাড। সম্ভাষণ জানালেন 
মিসেস স্টকমান, “আস্মন আন্মুন। এত দেরি হল যে? 

দেরির কারণটা ব্যক্ত করলেন সম্পাদক । ছাপাখানার কাছে একটু 
আটকে পড়েছিলেন আর কি। অতঃপর, মেয়রের দিকে তাকালেন 
হোভস্টাড, “শুভসন্ধ্যা, মেয়র ।, 

মেয়রের গলায় কাঠিন্যের ছোয়া, “শুভসন্ধ্যা । তা, বিশেষ কোন 
কাঙজ-টাজের জন্যই আগমন নিশ্চয় ? 

সেআর বলতে! কাজ আছে বৈকি । এ, কাগজের একটা 
লেখার ব্যাপারেই আসতে হয়েছে হোভস্টাডকে। 

মাথা নাডেন মেয়র, সে আমি আগেই বুঝেছি । আমার, ভাইটি 
তো আপনাদের কাগজে হাতমশাই লেখা-টেখা দেয় ।” 

হোভস্টাভ বিনয়ী, “তা যা বলেছেন । দারুণ কোন বিষয় মাথায় 
এলেই উনি আমাদের কাগজের জন্য একটা লেখা তৈরি করে 
ফেলেন ! 

গৃহকত্রার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন মিসেস স্টকমান | খাবার- 
ঘরের দিকে ইশারা করে হোভস্টাডকে বললেন, “কিন্ত, মানে, 
ওদিকের কাজট!:-*ঃ 

হোভস্টাডের আগেই মুখ খুললেন মেয়র, “তা তো! লিখতেই 
পারে, একশবার পারে । থমাস ঘর্দি তার পাঠকদের জন্য লিখতে 
চায়, তো লিখুক না । আমি বাধা দেবার কে? আর আপনাদের 
কাগজের ওপর আমার কোন ব্যক্তিগত রাগ-ঝালও নেই মশাই ।, 
মেনে নিলেন সম্পাদক, “তা তো বটেই । কেনই বা থাকবে 1! 
মেয়র তখন অনর্গল । মনেক কথা উগ.রে চললেন এন্টানা | এই 
শহরটার লোকজনরা খুবই সহিষু প্রকৃতির, এ শহর নিয়ে তাদের 
একটা বিরাট গর্ব আছে । আর তাই তো সকলে বছরে একবার 
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করে এক জায়গায় মিলিত হয়, সে ব্যাপারে সমস্ত চিন্তাশীল মানুষই 
অংশ নেয় সমানভাবে, উদ্যোগ নেয়***** 

তোড়ের মাঝে মুখ খুললেন হোভস্টাড, “মানে এ ন্নানোৎসবের 
কথা বলছেন তো £ 

মেয়র খুশি. হ্যা, আমাদের এই নতুন জমকালো ন্নানোৎসবের কথাই 
বলছি । শুনে রাখুন, এ শহরের উন্নতি নির্ভর করছে এ ন্নানোৎসবের 
ওপরেই ! হ্থ্যা, এর কোন নড়চড় নেই !, 

সায় দিলেন মিসেস স্টকমান, 'থমাসও তাই বলে । 

ফিরিস্তি দিয়ে চললেন মেয়র । এ ন্নানোৎসবের দৌলতে কত-কী 
উন্নতি হয়েছে এ শহরের । গত ছু'এক বছরের মধ্যেই কত-না 
পরিবর্তন! লোকের হাতে যথেষ্ট অর্থ এসেছে, তাদের উৎসা হও, 
বেডে গেছে । জমি আর সম্পতির দাম বেড়ে চলেছে দিন দিন । 
হোভস্টাড ঠেকা দিলেন, "আর বেকারত্ব কমছে ।, 

মেয়র একমত | বেকারত্ব কমছে তো বটেই । গরীবের সংখ্যা কমছে, 
বড়লোকদের ওপর চাপও কমে যাচ্ছে। এবছর একট যুৎসই 
গ্রীষ্মকাল পাওয়া! গেলে সে চাপ আরও কমে যাবে । মানে, যদি 
অনেক পর্যটক আজে আসে অনেক স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারকারী । দেখতে 
দেখতে ছড়িয়ে পড়বে এ শহরের নম, যশ খ্যাতি । 

'লোকে বলাবলি করছে, সে সম্ভাবনা নাকি বেশ উজ্বল”_তালে ভুল 
নেই হোভস্টাডের | 

খুবই উজ্ল-মেয়রের দৃপ্ত ঘোষণ। এখানকার থাকা-খাওয়াঘোরা- 
ফেরার বন্দোবস্ত জানতে চেয়ে প্রতিদিনই গাদাগাদ! চিঠি আসছে। 
সম্পাদক ঘাড় নাড়লেন, “বাহ, ! তাহালে তো ডাক্তার স্টকমানের 
প্রবন্ধট! এখন বাজারে ভালোই খাবে 

মেয়র অনুসন্ধিৎস্থ, “ও কি এ ব্যাপারে কিছু লিখছে-টিখছে নাকি ? 
সম্পাদক জানালেন, 'না, এ প্রবন্ধটা উনি শীতকালে লিখেছিলেন । 
লেখার মধ্যে এই ন্নানোৎসবের একট বিবরণ আছে, আর তারই 
সঙ্গে জায়গাটাকে উনি এমনিতে বেশ স্বান্্যকর জায়গা বলেও 
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স্পারিশ করেছেন । তবে প্রবন্ধট আমি তখন ইচ্ছে করেই ছাপিনি 
আরকি, 

মেয়র সন্দেহ প্রকাশ করলেন, “কেন? লেখাটার মধ্যে কোন 
গোলমেলে কথা-টথা আছে নাকি ” 

আরে না না, গোলমেলে কিছু নেই-__সম্পাদকের ব্যাখ্য। তৈয়ার । 
আসলে লেখাটা তিনি বসস্তকালেই ছাপতে চেয়েছিলেন । এই 
সময়েই লোকে গ্রীষ্মের ছুটির ন্বপ্ন দেখতে শুরু করে কি ন! ! 

মেয়র খুব খুশি । হা, এই না হলে সম্পাদক ! 

মিসেস স্টকমানের গল শোনা গেল, 'আর এক্নানোৎসবের ব্যাপারে 
(তো থমাসের উৎসাহের অন্ত নেই |, 

মেয়র একমত ! সত্যিই থমাস খুব উৎসাহী এ বাপারে । ওখানকার 
একজন পদস্থ কর্মকর্তী হিসেবে এটা ওর দায়িত্বও বটে_-মেয়রের 
অভিমত । 

হোভস্টাড মনে করিয়ে দিলেন এই ন্নানোৎবের ব্যাপারটা ডাক্তার 
স্টকমানই প্রথম শুরু করেছিলেন । কিন্তু এই কথাটায়, পুরো 
কৃতিত্বট! শুধু ছোটভাইয়ের জন্য বরাদ্দ করার ব্যাপারটাতে, মাপস্তি 
আছে মেয়রের । আ্ানোৎসব শুরু করার কাজে তারও যথেষ্ট অবদান 
ছিল--ঘোষণায় তিনি নিদ্বিধ । মেনে নিলেন সম্পাদকও ! মেয়রের 
অবদান ছিল বৈকি, একশবার ছিল। তবে আইডিয়াট। প্রথম 
ডাক্তার স্টকমানের মাথাতেই এসেছিল, এই আর কি। 

“আইভিয়া”, মেয়র মুখর, “হ্যা, তা ওর আছে, গা !-গুচ্ছের আছে । 
আরএটেই তে৷ কাল হয়েছে ওর । শুধু আইডিয়া গজালেই তো 
চলে না, কাজ দরকার, কাজ! আর কাজ করতে হলে চাই অন্য 
লোক। এ বাড়ির লোকেরা ---** 

প্রসঙ্গটা থামাতে চেয়ে, সম্পার্দককে খাওয়ার টেবিলে বসার আমন্ত্রণ 
জানালেন ক্যাথরিন, চটপট । খাবার-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন 
হোভস্টাড। 'ময়রের গলায় ব্যঙ্গ ফুটল, 'যত্তোসব চাবাড়ষোর 
কারবার 1 মাথায় ঘিলু বলতে এক ছটাকও নেই 
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কথা বললেন ক্যাথরিন, 'যেতে দ্িন। আচ্ছা, আপনি আর থমাস 
কি কৃতিত্বটা ভাগাভাগি করে নিতে পারেন না? হাজার হোক, 
আপনারা পরস্পরের আপন ভাই তো বটে ।, 

'আমি চাইলেই যে সবাই তাই চাইবে, তার কী মানে আছে ? 
প্রতিবাদ না করে পারেন ন1 ক্যাথরিন । থমাস তো কখনোই সব 
কৃতিত্বটা' একা নিতে চায় না; 

দরজায় শব্দ । এগিয়ে গিয়ে দরজাট। খুলে দেন ক্যাথরিন । ঘরে 
পা রাখেন ডাঃ থমাস স্টকমান। সঙ্গে তার ছুই ছেলে আর ক্যাপ্টেন 
হস্টণর । স্ত্রীর দিকে তাকান ডাঃ স্টকমান, মুখে হাসি, দ্যাখো, 
আর একজন অভিথিকে ধরে নিয়ে এসেছি । কি ভালো করিনি? 
আরে কোটটা খুলে ফেলুন ক্যাপ্টেন । বুঝলে ক্যাথরিন, বাস্তায় 
দেখা হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে । নিয়ে এলুম টেনে। চলুন চলুন 
ক্যাপ্টেন, একটু রোষ্ট বীফ হয়ে যাক" 

হস্ট্সার এগিয়ে ধান খাবার-ঘরের দিকে ! সঙ্গে এজ লিফ আর মর্টেন 
ড1ঃ স্টকমানের ছুই পুত্র ॥ প্রথম জনের বয়স তেরো, দ্বিতীয় জনের 
দশ । ওদের পিছু পিছু এগোন থমাসও । 

বিব্রত ক্যাথরিন, ডাকতে বাধ্য হন স্বামীকে, “এই যে, শুনছো, 
দেখছো নাত, 

ঘুরে দাড়ান চিকিৎসক, “আরে পিটার, ভুমি? এতক্ষণ ? বসতে 
বলতে এগিয়ে আসেন তিনি, করমর্দন করেন জোষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ' 
মেয়র জানান, আর বসার সময় নেই তার । এবার উঠতে হবে। 
চিকিৎসক নাছোড । উঠতে দিচ্ছেটা কে? বিশেষ কিছু পানীয়র 
ব্যবস্থা আছে । গরম গরম ডি! সেটুকু গলায় না ঢেলে ওঠা- 
ফোঠ! হচ্ছে ন 'ময়রের । উঠে গেলেন ক্যাথরিন । টডির কেটলি 
বসানোই আছে উন্ভনে, শুধু নিয়ে আসার ওয়াস্তা। আপত্তি ফুটল 
মেয়রের গলায়, "না না, ও-সব মদের আড্ডায় আমি নেই 1, 

'মদের আড্ডা? মোটেই নয় চিকিৎসক প্রতিবাদী । 

আবার ঘরের দিকে চোখ পাতলেন মেয়র, “হু । কিন্তু ও লোকগ্চলে 
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অত গিলছে কী করে, বলতে পারে! ? 

চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ আলাদা । যুবকরা তো একটু বেশি খাবেই। 
এটাই তো শ্বাস্থ্বোব লক্ষণ । ওদের চাই খাছ, আরও বেশি খান্ঠ। 
তবেই গড়ে উঠবে শক্তি, তবেই ওরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে 
নরওয়েকে। যৌবনই তো হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এক নতুন 
জীবনের জয় ঘোষণ!এ লগ্ন (মেয়র একমন নন )। এখানে, এই 
শহরে, আজও জীবন আছে, প্রতিশ্র্দতি আছে, অনেক অনেক কাজ 
করার আছে। বলতে বলতে গলা চড়ালেন চিকিৎসক, “ক্যাথরিন, 
পিওন এশেছিল নাকি ? 

খাবার-ঘর থেকে সাড়া দিলেন চিকিৎসক-জায়া, “না, পিওন-টিওন 
আসেনি ।, 

আবার-নিজের কথার ফিরলেন থমাস । একসময়, সেই উত্তরাঞ্চলে 
থাকার সময়, অনেক কণ্ঠের মধ্যে দ্রিশে যেতে হয়েছে তাকে । এখন 
আর সেই কষ্ট-রাতের ছায়া নেই । এসেছে স্বচ্ছলতা । তাই আজ 
অতিথিদের মাংস থাওয়ানো যাচ্ছে। নতুন টেবিল-ঢাকা এসেছে 
( মেয়র দেখেছেন )। কেনা গেছে একট! আলোক-ঢাকনিও। সব 
মিলিয়ে ঘরটা এখন একটু ভদ্রন্থ হয়েছে, চোখ মেলে তাকানো যাচ্ছে 
ঘরটার দিকে । 

মেয়র গম্ভীর, 'হু'* এসব বিলাসের খরচ যার। পোষাতে পারে, তাদের 
পক্ষে অবশ্য" 

চিকিৎসক মেনে নেন একবাক্যে | হ্যা, তিনি পারেন । ক্যাথরিন 
বলে, তাদের আয়-ব্যয় নাকি এখন প্রায় সমান মান । তা, একজন 
বিজ্ঞানীর তো একটু শ্বাচ্ছন্দ্য দরকারই ! একজন পাতি ব্যবপায়ীও 
সার! বছরে তার চেয়ে বেশি খরচ করার ক্ষমতা রাখে । কিন্তু 
সামর্থ কম হলেও, বাড়িতে লোকজন ন। এলে সবকিছু যেন বিশ্বাদ 
লাগে তভার। জীবনের জন্যে দরকার সঙ্গ, বিশেষত উৎসাহী 
যুবকদের সঙ্গ । তারাই আসে তার ঘরে, আজও এসেছে, এখন 
যার। খাওয়ার টেবিলে । সম্পাদক হোভস্টাডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 


থাকলে পিটার বুঝতে পারতেন'***** 

পিটার মুখ খুললেন, *হোভস্টাড তো তোমার আর একটা লেখ! 
ছাপবে বলছিল ।? 

“লেখ! 1 আমার লেখা ? 

ভাইকে মনে করিয়ে দিলেন মেয়র, “এ ন্লানোৎমব নিয়ে যে লেখাটা 
লিখেছিলে আর কি,। মানে, এ ষেট। দেই শীতকালে লিখেছিলে, 
সেইটা ।, 

মনে পড়ল চিকিৎসকের । ও, এটা! চিজ ও-লেখাটা ঠিক এক্ষণি 
ছাপতে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ভার । ভাইরের কথা শুনে মেয়র 
অবাক। ছাপতে ন! দেওয়ার কী আছে ! এখনই তো লেখাট] ছাপা 
হলে ভালো হয় | ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চিকিৎসক 
জানালেন, “হ্যা, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অবশ্য সেটাই ভালে! ছিল, 


তীক্ষচোখে চিকিৎসকের দ্বিকে ভাকালেন মেয়র “তা, এখন পরি- 
স্থিতিটা হঠাৎ অন্বাভাবিক হয়ে উঠল কী করে শুনি ।, 

স্থির হয়ে দাড়ালেন থমাস স্টকমান। নাঃ সেকথা তিনি এখনই 
বলতে পারছেন না পিটারকে, অন্তত আজ সন্ধ্যায় তে। নয়ই । অনেক 
কিছুই অশ্বাভাবিক হিসেবে প্রতিন্াাত হতে পারে*আবার একেবারেই 
কিছু না-ও ঘটতে পারে । বল! যায় না, হয়ত সবটাই তার কল্পনা 
মাত্র। 

মাসের কথার মধ্যে কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলেন মেয়র । হচ্ছেটা 
কী? তাকে কিচ্ছু নাজানিয়ে কিছু একটা চলছে বোঝা যাচ্ছে । 
কিন্ত থমাস যেন মনে রাখে, তিনিই এ ম্রানাৎসব বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান ! ইচ্ছে করলে'**তার কথার মাঝ-পথে বাধ! দিলেন চিকিৎসক, 
রণং দেহি, “ভুলে যেয়ো না পিটার, আমিও”, আবার শান্ত হয়ে 
গেলেন 'থাক | এভাবে পরস্পরকে খোৌচ1! দিয়ে কী লাভ পিটার ? 
মেয়রের মেজাজ অত সহজে শান্ত হয় না! খোচা? না, কারুকে 
হোচা-টেশচা দেওয়া তাঁর আদত নয়। কিন্তু একট! কথা বলতে 'তিনি 
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বাধ্য-_সব কাজ ঠিক ঠিক উপায়ে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মারফতই হওয়া 
'উচিত। এব্যাপারে কোন লুকোছাপা তিনি বরদাস্ত করতে রাজি 
নন। 

চিকিৎসক বিস্মিত। তিনি আবার লুকোছাপাটা করলেন কখন? 
ভাইয়ের বিল্ময়ের প্রত্যুত্তরে মেয়র জানালেন_ লুকোছাপা না হোক, 
সব জিনিসকে নিজের হাতে নেওয়াটা থমাসের একটা সাবেক 
বদভ্যাস। এরকম অভ্যাস যে-কোন স্ুুশঙ্খল সমাজের মধ্যে 
বিশৃঙ্খল! ডেকে আনে । ব্যক্তিকে সবসময়ই সমষ্টির ইচ্ছ। অন্ুযারী 
চলতে হয়, সমষ্টির কল্যাণের দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষের হাতে ব্যস্ত রয়েছে, 
তাকে মেনে চলতে হয়। 

চিকিৎসকেব জিজ্ঞাসা, “তা না হঘু হল। কিন্তু তার সঙ্গে আমার 
কী সম্পর্ক ? 

“সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট । কারণ ঠিক এই ব্যাপারটাই তুমি বুঝতে চাইছো 
মী । তবে মনে রেখো, এই হঠকারিতার ফল তোমাকে একদ্িন-না- 
একদিন পেতেই হবে-_-এই বলে দিলুম । চলি ।” 

থমাস স্টকমানের গলায় তরল ছোয়া, আরে, তুমি কি পাগল হয়ে 
গেলে নাকি ? কী-সব যা-তা বকছে ? 

মেয়র গল্ভীর, "না, যা-তা বকা আমার স্বভাব নয়। যাইহোক, 
আমি এখন চলি, বিদায়। বলতে বলতে খাবার-ঘরের দিকে 
তাকিয়ে গল! চড়ালেন, 'বিদায় ক্যাথরিন, বিদায় ভদ্রমহোদয়গণ |? 
বেরিয়ে গেলেন পিটার স্টকমান । খাবার-ঘর, থেকে ম্বামীর কাছে 
এগিয়ে এলেন ক্যাথারিন । শুধোলেন উনি চলে গেলেন নাকি 
চিকিৎসক নিধিকার, “গেলেন । খুব অসন্তুষ্ট হয়েই গেলেন । 
ক্যাথরিন একটু উদ্ধিগ্র হন। এতক্ষণ করছিলটা কী ছু ভায়ে মিলে? 
চিকিৎসক একই রকম নিধিকার, “কিছুই না । যথা সময়ের আগে ওর 
কাছে কিছু ফাস করতে আমি নারাজ ।” 

ক্যাথরিন বিজ্মিতা। কীর্ফাস করার কথা বলছে থমাস? না, সে- 
কুথা এখন স্ত্রীর কাছেও বলতে রাজি নন স্টকমান। তার শুধু ভারনা, 
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'আহ্‌, পিওনটা যে কেন এল না! ঝামেলায় ফেললে দেখছি 1, 
অতিথিদের খাওয়া ততক্ষণে শেষ। বসার ঘরে চলে এলেন 
হোভস্টাড, হস্টার আর বিলিং। তাদের পিছু পিছু থমাসের পুক্রদ্ধয় 
_-এজলিফ আর মর্টেন। 

বিলিং এর মেজাজ শরীফ । অহো, এই না হলে খান।! খেয়ে 
দেয়ে নিজেকে যেন এক নয়া আদমী বলে মনে হচ্ছে ওর । সম্পাদক 
হোভস্টাভ বুঝি একটু চিন্তিত । মেয়রের ব্যাপারটা তার চোখ এড়ায় 
নি। ঠিক যেন খোশমেজাঞ্জে ছিলেন না মেয়র । চিকিৎসকের উত্তর 
তৈয়ার, “পেট, পেট ! হজমের গোলমাল আর কি, বুঝলেন না! 
হোভস্টাড হাসলেন, হু", বুঝা গেল! হেরাল্ড কাগজের পক্ষ থেকে 
আপা আমাদেঅ এই ছুজনকেই আসলে ঠিকমতো হজম সরতে 
পারেননি উনি ।, 

মিসেস স্টকমান প্রশ্ন রাখেন, কিন্ত ওনার সঙ্গে তো দিবা গল্প 
করছিলেন আপনারা !, 

সম্পাদক সহমত, “তা করছিলুম। কিন্তু আসলে ওটা একট! সাময়িক 
যুদ্ধবিরতি আর কি, 

বিলিং উৎফুল্ল, 'আযায়'আযায়! এই লাখ কথার এক কথা বলেছেন 
হোভস্টাড।, 

না না, ঠিক এভাবে দেখতে রাজি নন থমাস । হাজার হোক, জীবনে 
পিটার একেবারে নিঃসঙ্গ, একা । বেচারা! একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম 
নেওয়ার মতে। নিজম্ব কোন ঘরই নেই মানুষটার ! কাজ কাজ 
আর কা । আর দিনরাত শুধু চা আর চা। ওর দিকটাও একটু 
ভাবা উচিত সকলের । সে যাকগে, এখন ক্যাথরিন একটু পানীয়- 
টানীয় আনলে মন্দ হয় না। 

টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসলেন সকলে । পানীয় নিয়ে এলেন 
ক্যাথরিন । আরাক, রাম আর কইন]াক | ঢালো+ মেশাও আর খাও । 
ওহ. হো, একটু ধূমপান যে কর! দরকার ! এজলিফকে ভেতরের ঘর. 
থেকে সিগারের বাক্স আনতে পাঠালেন থমাস, মর্টেনকে বললেন, 
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পাইপট। নিয়ে আসতে । চলে গেল হু'ভাই। আর মেই অবসরে 
নিজের সপ্দেহটা ব্যক্ত করলেন চিকিৎসক, “আমার মনে হয় 
এজলিফটা মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে এক-আধটা সিগার-টিগার ফৌকে। 
আমার বাক্স থেকেই সরায় আর কি। বুঝি আমি সবই, কিন্তু সেটা 
আর ওকে জানতে দিই না ।” 

এসে গেল সিগার, এসে গেল পাইপ। ছড়িয়ে পড়ল ধেশয়ার জাল । 
প্রতোকের হাতে পানীয়। পরস্পরের স্বাস্থ্য-কামনা। মিসেস 
স্টকমান এ দলে নেই । কাঁ-একটা সেলাই করছেন তিনি । সেলাই 
করতে করতেই, ক্যাপ্টেন হস্টরকে শুধোলেন, “মাপনার জাহাজ 
কি শিগগিরই আবার যাত্র! করবে নাকি, ক্যাপ্টেন £ 

হ্যা, সামনের সন্তাহেই সব গোছগাছ হয়ে যাবে হস্টার 
জানান। 

'এবার যাচ্ছেন কোথায়? আমেরিকা ?, 

হস্টণর সায় দেন, 'সে-রকমই তো ইচ্ছে আছে ।, 

বিলিং বিন্ময় প্রকাশ করে । এখন চলে গেলে পুর নিরাচনে ভোট 
দেবেন কী করে ক্যাপ্টেন ? নির্বাচন তে! এসে গেল বলে ! ক্যাপ্টেন 
নিবিকার । ভোট আসছে কি না, তা-ও তিনি জানেন না, ও ব্যাপারে 
তার কোন মাথাব্যথাও নেই । 

বিলিং হতাশ । সে আবার কী? হাজার হোক, ভোট বলে কথা৷ 
ভোট দেওয়াট। নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য । হাসেন ক্যাপ্টেন। 
কর্তব্য? কাদের? গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে যাদের ধারণাই নেই, 
তার্দেরও ? প্রতিবাদ না করে পারে না বিলিং। কোন ধারণ। না! থাক! 
বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ক্যাপ্টেন? আঙলে সমাজটা তো হচ্ছে 
একটা জাহাজের মতন, সেবাকে ঠিক ঠিক দিকে চালিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কাজে প্রত্যেকেরই হাত লাগানো! উচিত, নয় কি? না, 
পোড-খাওয়। জাহাজী হস্টার একমত নন। বিলিং-এর কথাটা! 
ভাঙার ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে থৈ-হীন পার-হান বিপদ 
-ভর! সমুদ্রে তা অকেজো । প্রত্যেকে হাত লাগতে চাইপে জাহাজ 
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'চলবে না, ডুববে । 

নাহ, এইসব জাহাজী লোকের ভাঙার ব্যাপার-স্যাপারকে যেন 
কেয়ারই করে না-__সম্পাদকের মন্তব্য শোনা গেল। নিজের মতটা 
জানাতে ভূললেন না! চিকিৎমকও | তাঁর মতে, জাহাজীর! হচ্ছে 
অনেকটা উড়ন্ত পাখির মতো । তারপর প্রশ্ন, “তা, মিষ্টার হোভস্টাড, 
কালকের কাগজে জবর খবর কী কী থাকছে ? 

সামনে পুর নির্বাচন । এ-সব ট্রকটাক খবরই থাকছে আর কি! 
তবে, পরশুব কাগজে চিকিৎসকের লেখাটা ছাপার কথ! ভাবছেন 
সম্পাদক । 

“না না, এখন নয়” বাধা দেন চিকিৎসক, এক্ষুনি ওটা ছাপবেন না। 
আর একটু সবুর করুন 1, 

সবুর আবার কিসের? কাগজে এখন জায়গাও পাওয়। যাচ্ছে, 
সময়টাও উপযুক্ত'-*"-" 

থমাস স্টকমানের মুখে হালকা হাসি, 'মাপনার কথা আমি মানছি। 
তবু, একটু সবুর যে করতেই হবে সম্পাদক । পরে সব বলব 
“খন »১০৬৮৪৪ ্‌ 
চিকিৎসকের কথার মাঝেই ঘরে ঢোকে চিকিৎসকে রমেয়ে পত্র । 
শিক্ষয়িত্রী। মাথায় ট্রপি, শরীরে একটা ক্লোক্‌ জড়ানো । হাতে 
একরাশ খাতা । ঘরে ঢুকে সকলকে শুভসন্ধ্যা জানাল পেত্র! । 
হাতের খাতা-পত্তোরগুলে! নামিয়ে রাখল একটা চেয়ারে । মুখে 
হাসি ফুটিয়ে বলল, ছু", আমি ওদিকে, বাইরে খেটে খেটে মরছি, 
আর তোমর। সবাই মিলে ফুক্তি করছ, অন্য! বাঃ], 

চিকিৎসকও হাসলেন, 'তাঁ, এসেই যখন পড়ে, তখন তুমিও 'ভাগ 
নাও ফুত্তির ।* 

বিলিং বিগলিত, 'আপনাকে কিছু পানীয় দেবো ? 

টেবিলের দ্বিকে এগিয়ে গেল পেত্রা, ধন্যবাদ । আমি নিজেই নিতে 
পারব । আপনি বড় কড়! করে ফেলেন গ্েশানোর সময় । ওহে, 
ভুলেই বাচ্ছিলুম, তোমার একটা চিঠি আছে বাপি) 
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“চিঠি? কার চিঠি? চিকিৎসক জিজ্ঞান্ু। 

এদিক-ওদিক খু'জতে খুজতে পেত্রা জানায়, “তা তো জানি না । আমি" 
যখন বেরোচ্ছিলুম, তখন পিওন আমার হাতে দিয়েছিল চিঠিটা ।, 
পিওন ? উত্তেজনায় উঠে দাড়ালেন থমাস স্টকমান, “সেকি! 
এতক্ষণ তুমি চিঠিটা! নিজের কাছে রেখে দিয়েছো ? 

খামটা এগিয়ে দেয় পেত্রা, “কী করব! আমার আর তখন ফেরার 
সময় ছিল না।” 

মেয়ের হাত থেকে খামটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন চিকিৎসক । সেই 
চিঠি, অবশেষে ! 

ক্যাথরিন সপ্রশ্ন, "তুমি কি এই চিঠিটারই অপেক্ষা করছিলে, 
থমাস ?? 

হ্যা, এই চিঠি! খামের ওপরে লেখা ঠিকানা দেখেই চিকিৎসক 
নিশ্চিত__এই চিঠি । এর জন্যই এতক্ষণের প্রতীক্ষা, তুশ্চিন্তা | এই 
মুহুর্তে ও চিঠির মর্মবস্তু না জানলে শান্তি নেই, স্বক্তি নেই । চিকিৎসক 
অস্থির । 

বাকিরা কৌতৃহলিত। কিসের চিঠি? ক্যাথরিন জানান, গত দিন 
কয়েক হরবখত্‌ শুধু পিওনের খোজ নিয়েছে থমাস। বিলিংএর 
ধারণা, গায়ের দিকের কোন রুগী-ট্ুগীর ব্যাপারই হবে বোধহয় । 
নিজের পাত্রে পানীয় মেশাতে মেশাতে বাবার জন্য শমবেদন' প্রকাশ 
করে পেত্রা । আহা, কাজ কাজ করে করে একেবারে হাপিয়ে উঠেছে 
বাপি! বিশ্রাম বলে কোন বন্তুই জোটে ন! বরাতে । বিশ্রামের 
কথায় প্রসঙ্গ পাণ্টায়। হোভস্টাড জানতে চান, আজ সন্ধ্যায় 
কতক্ষণ ক্লাম নিতে হল পেত্রাকে। পানপাত্রে চুমুক দিয়ে পেত্র! 
জানায়, হু'্ঘণ্টা। আর সকালে নিতে হয়েছে পাচ ঘণ্টা। 
ক্যাথরিনের মন্তব্য, আজ রাতেও বোধহয় কিছু খাতা-পত্বোর. 
দেখতে হবে পেত্রাকে! তা হবে, গাদাখানেক খাতাই দেখতে হবে 
বটে-_জানায় পেত্রা। অর্থাৎ, ফুরসৎ বলতে কিছুই নেই মিস 
স্টকমানের-_ ক্যাপ্টেন হস্টারের গলায় সহানুভূতি । পেত্রা হাতে, 
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কীআসেযায় তাতে! এ পরিশ্রম তো গৌরবের ! আর এত খাটা- 
খাটনির পর ঘুমটাও হয় নিটোল। এতক্ষণে শোনা যায় পেত্রার 
ভাই মর্টেনের গলা । ওর মতে, দিদিকে যখন এত মেহনৎ করতে 
হয় তখন দিদিটা নির্ধাৎ ঘোর পালী। কেননা মিস্টার রর্ল্যাণ্ড 
বলেন, কাজ হচ্ছে আঙসলে আমাদের পাপেরই শাস্তি! দাদা 
এজ লিফ ধমকে ওঠে ।' মর্টেনটা নেহাতই নিরেট, নাহলে এঁ-সব 
ফাল্তু কথায় কেউ বিশ্বাস করে কখনো! ঘরের মধ্যে হাসি ভাসে । 
হোভস্টাডের প্রশ্নের উত্তরে মর্টেন জানায়, ও-সব হাড়কালি মাস- 
কালি মেহনতের মধ্যে ও নেই । বড হয়ে ও জলদন্ত্রা হতে চায় । 
ওকে উৎসাহ যোগায় বিলিং। বটেই তো, বটেই তো, জলদন্থ্য 
হওয়ার থেকে দারুণ ব্যাপার আর কী-ই বা হতে পারে। কিন্তু, 
আর না। অনেক হয়েছে । ছেলেদের ঠেলে-গু'জে ভেতরের ঘরে 
পাঠিয়ে দেন ক্যাথরিন । হোমওয়ার্ক ফেলে রেখে বড়দের সঙ্গে 
আড্ডা? আসলে ক্যাথরিন চান না ছেলের! এই ধরণের কথাবাত্ধা 
বলুক । কিন্ত শিক্ষয়িত্রী পেত্রা তার মায়ের সঙ্গে একমত নয়। তার 
খারণা, একটা ভগ্তামীর ছায়া ক্রমশই চেপে বলছে সমাজের 
শরীরে । বাড়িতে কোন কথা বল! চলবে না, আর স্কুলে গিয়ে 
বাচ্চাদের সামনে বলে যেতে হবে গাদ! শাদ! মিথ্যে | হ্যা, মিথ্যে । 
ও নিজে খা বিশ্বাস করে না, করতে পারে না, সেগুলোকেই ফুলিয়ে- 
ফাপিয়ে মহান করে দেখাতে হয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সঙ্গতি 
থাকলে ও নিজেই একটা! স্কুল খুলত, একেবারে আলাদ! পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দিত বাচ্চাদের । 

পেত্রার সামনে প্রস্তাব রাখেন ক্যাপ্টেন হস্টার, "মিম স্টকমান, 
আপনি যদি সত্যিই সে-রকম কিছু করতে চান, ভাহলে আমি সব 
বারন্থাকফরে দিতে পারি । আমার পুরনে! বিশাল পৈতৃক বাড়িটা 
একরকম ফাকাই পড়ে আছে । বাড়িটার একতলায় একটা বিরাট 
ডাইনিং-রুম আছে, সেখানে". 

হেসে ওঠে পেত্রা, “অসংখ্য ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। তবে ওসব ভেবে 
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এখন লাভ নেই ॥ 

সম্পাদক হোভস্টাডের মতে, পেত্রার মতো মেয়ের সাংবাদিকতার 
জগতেই আসা উচিত । ওহ্্যা, ইংরিজী থেকে যে গল্পটা অনুবাদ 
করে দেওয়ার কথা ছিল পেত্রার, সেটার কতদূর ! 

“না, এখনও করে উঠতে পারি নি। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, ঠিক 
সময়েই পেয়ে যাবেন 1, 

নিজের ঘর থেকে বেখিয়ে আসেন থমাস স্টকমান। হাতে সেই 
চিঠি। চিঠিটা! দোলাতে দোলাতে চিকিৎসক জানান--এ শহরের 
পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একট! বিষয় আবিষ্কার করেছেন তিনি । 
সকলেই বিস্মিত। আনিফার ? 

হ্যা আবিষ্কার । আর হ্যা, চিকিৎসক নিশ্চিত, নেক দাদাই 
হলাগোল। কবে ব্যাপারটাকে আরেফ পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে 
চেষ্ট! করবে। করুক। স্ত্যকে চাপ। দিয়ে বাখার সাধা কারুব 
নেই। 

পেত্রা উন্মুখ, “কিন্ত বাপি, ব্যাপারট। কী & 

ধীরে ধীরে গোট। ব্যাপারটা খুলে বলেন চিকিৎসক | সকলের ধারণা, 
নরওযের এই শহরট। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা । খুব জোর গলায় বলা 
হয়, এ শহর রোগীদের জন্য তো বটেই, স্ুস্থ-স/তজ মানুষদের জন্যও 
আদর্শ স্থান। চিকিৎসক নিজেও এ ব্যাপারে বিস্তর লেখালিখি 
করেছেন । পিপল'স্‌ হেরাল্ডে লিখেছেন, বিভিম প্রচারপত্রেও 
লিখেছেন। এ শহরের এ আ্নানোৎসবকে /লাকে অনেক 
বড় বড় বিশেষণে ভূষিত করে থাকে । কেন্ট বলে ওটা হচ্ছে 
শহরের “ধমনী”, কেউ বলে “সায়ুকেন্্র । আন্ও সব নানান 
লম্বা-চওড়া কথা বলা! হয়। কিন্তু আসলে ওটা একটা নরককুও 
(মন্তব্যটা শুনে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে পেত্রা, সেইপঙ্গেই 
ক্যাথরিন, হোভস্টাভড আর বিলিং-ও )। গোটা ব্যাপারটাই বিষে 
পরিপূর্ণ, মৃতু/দূত বললেও অত্ত্যুক্তি হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে চুড়াস্ত 
ক্ষতিকর । মোল্দাল-এর সমস্ত ছুর্গন্ধময় ময়লাগুলো চুইয়ে চুইয়ে! 
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ঢুকে পড়ছে পাইপের মধ্যে, আর এ পাইপের সঙ্গে সরাসরি 
যোগ রয়েছে পাম্প-রুমের । সেখান থেকে এ বিষাক্ত মঘলা! আবার 
চুইয়ে চু'ইয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বেলাভূমিতে | 

“মানে, এ আ্লানের জায়গায়? হস্টারের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা । 

“ঠিক তাই।, 

সম্পাদক জানতে চান, “কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন 
কীকরে? 

এইবার আসল প্রমঙ্গে আসেন চিকিৎসক । গোটা ব্যাপারটা তিনি 
খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখেছেন । জন্দেছট। দান! বেঁধেছিল অনেক 
দিন আগেই । এই তো, গত বছরই কয়েকজন পধটক হঠাৎ অসুস্থ 
হয়ে পড়েন । কারুপ টাইফয়েড, কারুর ব৷ গ্যান্টিক ফিভার | তখন 
ভাব। হয়েছিল এঁ-সব পর্যটকের শরীরে আগে থেকেই রোগ-জীবাণুর 
সংক্রমণ ঘটেছিল । কিন্তু পরে, শীতকাল নাগাদ, চিকিৎসকের মাথায় 
একট ভাবনা দেখা দেয় । আর সেই স্বত্রেই তিনি ওখানকার জল 
নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালান । তবে জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
চালানোর মতো উপকরণ তো তার হাতে নেই, তাই কিছু নমুনা 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিষ্ভালয়ে' রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য | 
কিছুটা! পানীয় জল পাঠিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে কিছুট। সমুদ্রের জলও । 
সেই পরীক্ষার ফল, এখন, এই মুহুর্তে, তার হাতে ! সেই চিঠি, যার 
জন্য এত প্রতীক্ষী, অস্থিরতা । রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল বলছে-_ 
জলের সঙ্গে মিশে আছে পচে-ওঠা! জৈবিক উপাদান, রোগ-জীবাণু 
থিকৃথিক করছে এ জলে, ঘা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিনর । 

মিসেস স্টকমান রুদ্ধশ্বাস, যাক, বরাতজোর যে ঠিক জময়ে ব্যাপারটা 
জান! গেছে !, 

হোক্স্ট/ডের প্রশ্ন, তাহলে আপনি এখন কী করবেন ভাবছেন ? 
চিকিৎসক দৃঢ়সংকল্প। এর একট! বিহিত তিনি করবেনই, না হলে 
বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। 

“কিন্ত এতদিন তুমি সবকিছু এমন গোপন রেখেছিলে কেন, থমাস 1?” 
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জিজ্ঞাস ক্যাথরিনের । 

চিকিৎসকের উত্তরে কোন জটিলতা নে । নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত 
না হয়ে লোকের কাছে বলে বেড়ালে লাভ কিছু হত না, শুধু মুখে 
মুখে ছড়িয়ে পড়ত কিছু উদ্ভট গুজব । আর নিজের বাড়ির লোককে 
জানালে * তাদের কাছ থেকেও এর-তার কানে গিয়ে উঠত কথাটা, 
অন্তত তাং শ্বশুরমশাইয়ের অর্থাৎ ক্যাথরিনের বাবার কানে তো 
উঠতই ! সে ভদ্রলোকও নিজের জামাইকে ডিটেল্‌ বলে মনে করেন। 
আরও অনেকেই অবশ্য তা-ই মনে করে । তবে এইবাব, হ্যা, এইবার 
তার] বুঝবে । ওহ্‌, শহরে একেবারে ঝড় বয়ে যাবে! সবকটা 
পাইপ '্মাবার নতুন করে বসাতে হবে । 

উত্তেজনায় উঠে ফাড়ান হোভস্টাভ, “কী বলছেন? সবকটা 
পাইপ...” 

“তা তো! করতে হবেই, চিকিৎসক নিদ্বিধ, “পাইপে জল ঢোকার 
মুখগুলে। মাটির অনেকটা নিচে বসানো আছে । ও-গুলে! অনেকটা 
উচুতে তুলে আনতে হবে ।, 

এই স্নানোৎসব, তার জল-সরবরাহ ব্যবস্থা--এ-সবের পরিকল্পনা 
যখন রচিত হয়েছিল, তখনই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ভাঃ স্টকমান : 
কেউ তাতে কান দেয়নি । .কিন্ত এবার আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই । 
বোডঙের কাছে পাঠানোর জন্য একটা! প্রতিবেদন তার লেখাই আছে, 
অপেক্ষা করছিলেন শুধু এই চিঠিটার জন্য । 

ঘর থেকে প্রতিবেদনট। নিয়ে এলেন ভাঃ স্টকমান। ঠাসা চার পৃষ্ঠার 
লেখা । লেখাটার সঙ্গে চিঠিট! গেঁথে দিয়ে, কাগজে মুড়ে, ক্যাথরিনের 
হাতে ভুলে দিলেন চিকিৎসক । ক্যাথরিনই ওট। মেয়রের কাছে, 
পাঠানোর বন্দোবন্ত করবেন । বেরিয়ে যান ক্যাথরিন । 

পেত্র! জানতে চায়, 'আচ্ছ! বাপি, এসব শুনে জেঠ কী বলবেন বলে 
তোমার মনে হয় ? 

চিকিৎসক হাসেন, “কী আর বলবে! এরকম একট! প্রয়োজনীয় 
খবর হাতে পেয়ে খুশিই হবে ॥ 
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চিকিৎসকের এই আবিষ্কারের খবরটা পিপল্'স্‌ হেরান্জে প্রকাশ করা 
যায় কি না, জানতে চান সম্পাদক । চিকিৎসক জানান, কাগজে 
খবরটা ছাপা হলে তিনি খুব খুশি হবেন । সম্পাদক উদ্গ্রীব । খবরটা 
যত দ্রুত লোকে জানতে পারে, ততই মঙ্গল । 

ঘরে ঢোকেন ক্যাথরিন । একজনের হাত দিয়ে প্রতিবেদনটা পাঠিয়ে 
দিয়েছেন মেয়রের কাছে । 

বিলিং মন্তব্য করেঃ “আপনাকে নিয়ে একেবারে হৈচৈ পড়ে যাবে, 
ডাক্তার । নাযদি হয় তো কী কথাই বলেছি! দেখে নেবেন)" 
ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চিকিৎসক বলেন, “না না, হৈ-চৈ- 
এর কী আছে! আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র । এট দরকার 
ছিল-*" 

বিলিং গুস্তাব দেয়, 'আচ্ছ! হোভস্টাড, ডাক্তারের সম্মানার্থে শহর- 
বাসীদের কিছু কর! উচিত নয় কি? 
হোভস্টাড একমত । বিলিং জানায়, এ ব্যাপারে সে মুদ্রক 
আস্লাকৃসেন-এর সঙ্গে কথা বলবে । 

চিকিৎসক আপত্তি জানান, "না না বন্ধুরা, ও-সব আজে-বাজে 
কাজে সময় নষ্ট করবেন না। ও-সতের মধ্যে আমি নেই । বোর্ 
আমার মাইনে বাড়াতে চাইলেও আমি রাজী হব না। কি 
ক্যাথরিন, তোমার আপত্তি আছে ? 

ক্যাথরিন স্বামীর সঙ্গে একমত । 

পানপাত্র তুলে ধরে পেত্রা, দেখাদেখি হোভস্টাভ আর বিলিংও । 
সকলে শুভেচ্ছ। জানায় চিকিৎসককে । শুভেচ্ছা জানান ক্যাপ্টেন 
হস্টণরও | 

ডাঃ স্টকমান উচ্ছ্বসিত “ধন্যবাদ বন্ধুরা অজন্ ধন্যবাদ । এই মুহুর্তে 
নিজেকে খুব স্থধী মনে হচ্ছে আমার । নিজের শহর, নিজের প্রতি- 
. বেশীদের সেব! করতে পারাটা! যে কত গৌরবের, তা এখন স্পষ্ট বুঝতে 
পারছি আমি । হুররে ক্যাথরিন !” 
স্রীকে ছ'হাত-দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করেন 
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চিকিৎসক । আর্তনাদ করে ওঠেন ক্যাথরিন, নিজেকে স্বামীর 
আলিঙ্গন মুক্ত করার চেষ্টা করেন। ঘরের মধ্যে হাসির রোল । 
আর ঠিক তখনই দরজায় উকি মারে এজ লিফ আর মর্টেন। ওদের 
চোখে ঝিকমিকে কৌতৃহল । 
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নরওয়ের শরীরে এখন সকাল ছড়িয়ে পড়েছে । হাতে একটা মুখ- 
বন্ধ খাম নিয়ে স্বামীর ঘরে পা রাখলেন কাথরিন । মেয়র চিঠি 
পাঠিয়েছেন । 

খামটা খুলে ফেলেন থমাস স্টকমান । পড়তে শুরু করেন, “তোমার 
পাওুলিপিটা এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠালাম--”, বাকিটুকু নিজের মনে 
পড়ে যান তিনি । 

ক্যাথরিন শুধোন, 'দাদ! কী লিখেছেন গো ? 

“পুর নাগাদ্দ আসবে বলেছে ।, 

স্বামীকে ইশিয়ারি দেন ক্যাথরিন, 'আজ কিন্তু তাহলে বাড়িতে থেকো 
মনে করে।' 

স্ত্রীকে অভয় দেন চিকিৎসক । সকালের যা কল্-টল ছিল, সেগুলো 
ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন । কাজেই বাড়িতে থাকতে কোন 
অসুবিধে নেই। 

ক্যাথরিন কৌতুহলী, “আমি খালি ভাবছি ব্যাপারটাকে উনি কিভাবে 
দেখবেন ? 

চিকিৎসকের ঠোটে হাসির আভা, “তা, একটু অসস্তষ্ট ও হাবে বৈকি ! 
আবিষ্কারট! আমি করে ফেললুমঃ ও করতে পারল না! | 
তবে সেই সঙ্গেই চিকিৎসক নিশ্চিত, খুশিও হবেন পিটার । আসলে 
এ শহরের জন্য উনি ছাড়া অন্য কেউ কিছু করুক, এই ব্যাপারটাই 
হজম করতে পারেন না মেয়র । 

ক্যাথরিন প্রস্তাব দেন, “এক কাজ করো থখমাস। কৃতিতটা 
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ভূমি ওনার সঙ্গে একটু ভাগাভাগি করে নাও । মানে, ধরে৷ বললে, 
যে উনিই প্রথম এরকম একটা জন্দেহ তোমার কাছে প্রকাশ করে- 
ছিলেন, আর তা থেকেই-*.ঃ ৰ 
চিকিৎসকের আপত্তি নেই তাতে । কৃতিত্বের ভাগ পাক না পিটার, 
কীআসেষায়। তিনি শুধু চান, এর একটা প্রতিকার হোক, ব্যস । 
তখন ঘরে দরজায় এক বৃদ্ধের মুখ, সেই মুখে হাজারে জিজ্ঞাসা | এই 
বৃদ্ধই ক্যাথরিনের পালক-পিতা, নাম তার মর্টেন কিল, একটা চামড়া 
পাকা-করাণর কারখানার মালিক | বুদ্ধ শুধোন, “যাসব শুনছি" 
সত নাকি £ 

ঘুরে দাড়ান ক্যাথরিনদ্ছুটে যান বাবাকে দেখতে পেয়ে 'বাব! ! তুমি 
এমন সময় £ 

থমাস স্টকমানও স্বপ্রভাত জানান শ্বশুরমশাইকে । ক্যাথরিন 
ডাকেন, 'এস বাবা, ভেতরে এস | 

মর্টেন কিল মাথ নাড়েন, 'না। যাশুনছি তা সত্যি হলে ভেতরে 
যাব । নাহলে এখান থেকেই ফিরবো |” 

চিকিৎসক জিজ্ঞান্ু, “কিসের কথা বলছেন £ 

“এ জলের ব্যাপারটা । কথাটা কি সত্যি? 

থমাস স্টকমান ঘাড় নাড়েন. অবশ্বই সত্যি । কিন্ত আপনি কোথেকে 
শুনলেন ? 

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন মর্টেন কিল, 'ম্কুলে যাওয়ার সময় পেত্র। 
আমার ওখানে একবার ঢুকেছিল। ও-ই বলছিল । আমার তো 
মনে হল ও আমার সঙ্গে ফাজলামি করছে । তবে কিন! অমন 
ফাজলামি ও বড় একটা করে না। তবুও, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে 
নেওয়। দরকার । তাহলে বলছো, ব্যাপারট! সত্যি ? 

শ্বশুরমশাইকে বসতে বলেন চিকিৎসক । তারপর বলেন, 'হাজার- 
বার সত্যি । তো, আপনার কী ধারণা ? এতে আমাদের শহরের, 
বিরাট উপকার হল না? 

হাসি চাপার চেষ্টা করেন -চামড়া-ব্যবসায়ী, 'উপকার ? 
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“হ্যা, উপকার তো বটেই । ঠিক সময়ে ব্যাপারটা? জানা না 
| গেলে ০৩৪৯ ৬৬ $ ঃ 

মর্টেন কিলের মুখে ধূর্ত হাদি, 'হ্যা হ্যা, তা তো বটেই । তবে তুমি 
যে তোমার ভায়ের ওপর এমন একটা চাল খেলতে পারবে, তা আমি 
ভাবতে পারি নি।, 

“চাল ? চিকিৎসক বিমুঢ় । 

ক্যাথরিন বিস্মিতা, “কী বলছ বাবা ? 

ছড়ির ওপর থুতনি রেখে, ধূর্ত চাউনিতে জামাইয়ের দিকে তাকালেন 
মর্টেন কিল, “আচ্ছ।, একটু খতিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা । জলের 
পাইপে কিছু খুদে খুদে জীবের খোজ মিলেছে, তাই তো? কী 
বলছ? রোগজীবাণু? বেশ। তো. পেত্র! বলছিল জলের মধ্যে 
নাকি এসব জীবাণু একেবারে থিকৃথিক করছে । আচ্ছা! কিন্ত 
ওগুলোকে দেখা বায় নাকি, তাই তো! বলে? নাকি ? 

", চোখে দেখ! বায় না বটে, চিকিৎসক জানান 

চাপা হাসি খেলে গেল চামড়া-ব্যবসায়ীটির ঠোটে, “আর ঠিক এই 
স্বযোগেই আসল চালটা খেলেছে তুমি 1, 

চিকিৎসক স্তম্তিত। মানে? ব্যবসায়ী নিজের কথা বলে যান, 
“কিন্ত দেখো নিয়ে, মেয়রমশাই এসব কথার একবিন্দুও বিশ্বাস 
করবেন না। 'অত বোকা তিনি নন । 

থমাস স্টকমান জবাব দেন, “কিন্ত গোটা শহরটা বিশ্বাস করবে । 
ঘাড় নাড়েন বুদ্ধ। গোটা শহর ? ভু", এ ফন্দিটা মন্দ নয় বটে। 
তাহলে বরং লড়ে যাক থমাস । কত্তাদের বড় বাড বেড়েছে, নিজেদের 
বড় বেশি চালাক মনে করছে ওরা । এই তো, মর্টেন কিলাকে ওরা 
তাড়িয়ে ছেড়েছে কাউন্সিল থেকে । একেবারে কুকুর তাড়া বাকে 
বলে। এইবার বাছাধনরা ফাদে দেখবে । চালাও থমাস, চাল- 
বাজিট! চালিয়ে যাও । 

কথা খুজে পান ন! চিকিৎসক | উঠে দাড়ান মটেন কিল । বলেন, 
মেয়র আর আর সাঙ্গপাঙ্গদের শি এই চালে ঘায়েল কবজ 
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পারেন চিকিৎসক, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেবামূলক কাজের জন্য একশ 
ক্রাউন দান করবেন তিনি । নানা, তাই বলে এত অঢেল টাকা 
তার নেই ষে নয়-ছয় করে বেড়াবেন। তবু, এ মেয়রমশাইকে জর্ব 
কর! গেলে, দেবেন তিনি । বড়দিনের সময় দ্রান করবেন আরও 
পঞ্চাশ ক্রাউন । 

ঘরের দরজায় তখন দেখা যায় সম্পাদক হোভস্টাডকে । “নুপ্রভাত' 
বলে ঢুকতে গিয়েও থমকে যান মেন কিলকে দেখে, ওহ হো” 
আমি ঠিক বুঝতে পারি নি-"" 

ডাঃ স্টকমান আহ্বান জানান, “আস্মুন আম্মন 

আবার এক ঝলক ধূর্ততার হাসি খেলে যায় মর্টেন কিলের ঠোটে, 
হু", উনিও তাহলে আছেন এর মধ্যে ? 

সম্পাদক অবাক, 'মানে ? 

চিকিৎসক জানান, "হ্যা, উনি তো আছেনই 1, 

চামড়া-ব্যবসায়ীর মুখে হাসি, “সেটা আমার আগেই বোঝ। উচিত 
ছিল। খবরটা কাগজে ফাস করা তো খুবই দরকার ৷ না, সত্যি 
তোমার এলেম আছে বটে থমাস ! যাকগে, এখন তোমরা ব্যাপারটা 
নিয়ে কথাটথা বলো । আমি চলি । 

রীতিমাফিক আর একটু থাকার অনুরোধ করেন চিকিৎসক | মেন 
কিল ঘাড় নাড়েন, “না হে, আর বসা চলবে না। তুমি কিন্তু ছেড়ো 
না, চালিয়ে বাও। নতুন নতুন চাল ভাবো, কিস্তিমাৎ হবেই__এই 
এক কলম লিখে দিয়ে গেলুম ।” 

বেরিয়ে গেলেন মটেন কিল । তার পিছু পিছু চললেন ক্যাথরিনও । 
সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন থমাস, 'বুঝলেন, এ-সব 
জীবাণুর ব্যাপারে আমার কথ বৃদ্ধ একবর্ণও বিশ্বাস করছেন না। এ 
নিয়েই কথা হচ্ছিলো এতক্ষণ । তা, আপনিও বোধহয় এ ব্যাপারেই; 
কথা বলতে এসেছেন, না কি ?' | 

তা এসেছেন বৈকি । কিছু কথা বলার আছে হোভস্টাডের ৷ 
প্রথমেই তিনি জানতে চান, মেয়র কিছু জানিয়েছেন কিনা । থমাস 
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জানান, মেয়র তার সঙ্গে দেখা করতে আমবেন বলেছেন । এইবার 
আসল কথায় আসেন হোভস্টাড। গতকাল রাত থেকে তিনি 
ব্যাপারট! নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা! করেছেন । জল-সরবরাহের 
প্রশ্বটাকে,থমাস স্টকমান স্বাভাবিক ভাবেই “্খছেন চিকিৎসক এবং 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে ! কিন্তু আরও অনেকগুলো ব্যাপার এর সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে। 

হোভস্টাডের কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ডাঃ স্টকমান। 
হোভস্টাড নিজের পথ ধরেন । বলেন--চিকিৎসক বলছেন 
মোলদালের বিষাক্ত আবর্জনাস্ভূপ থেকেই জলে রোগজীবাণু ছড়াচ্ছে । 
কিন্ত শুধু মোলদাল তো! নয়,এর পিছনে আছে আরও বড় এক 
আবর্জনাভ্ৃপ, ষে স্বুপের ওপর দাড়িয়ে গোটা সমাজটা পচে যাচ্ছে 
একটু একটু করে। মোদ্দা ব্যাপারটা হল একদল সরকারি 
করাব্যক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীৃত হয়ে গেছে, সবকিছু 
নিজেদের কুক্ষিগত করছে তারা! 

প্রতিবাদ জানান চিকিৎসক, 'না না, ওর! সবাই তো সরকারি 
কতাব্যক্তি নয়!” 

হোভস্টাডের ফুক্তিতে ফাক নেই । যারা কাব্যক্তি নয় তার৷ হচ্ছে 
আসলে শহরের ধনী আর অভিজাতদের ইয়ার-দোস্ত কিম্বা চাটুকার ॥ 
তবুও ঠিক মানতে পারেন না চিকিৎসক । তার বক্তব্য, এই 
লোকগুলোর কাজ করার দক্ষতা আছে, দুরদৃষ্টি আছে। এবার 
আসল জায়গায় খা মারেন সম্পাদক, “জল-সরবরাহের পাইপগ্লো 
বসানোর সময় কোথায় ছিল ওনাদের দুরদৃষ্টি ? 

কথাটা অন্থীকার করার উপায় "নই ডাঃ স্টকমানের | হ্যা, এটা 
এেকেট। চরম নির্বোধের মতো কাজই হয়েছে বটে । তবে এবার তো! 
সেট! শুধরে নেওয়া যাবে । 

হোভস্টাড শুধোন, ব্যাপারটা কি এতই সোজা হবে বলে আপনি 
মনে করেন ? 

“সোজাই হোক আর কঠিনই হোক, কাজট। কর! হবেই | 
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'চাখ তোলেন হোছস্টাড, 'হ্যা, যি খবরের কাগজ ব্যাপারটা নিয়ে 
মাথ! ঘাঁমায়, তাহলে হবেই ।, 

থমাস স্টকমান কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু, *ন1 না বন্ধু, কাগজ-ফাগজের কোন 
দরকার নেই। আমার দাদ! অবশ্যই'...-*, 

সভার কথার যাঝপথেই বাধা দেন সম্পাদক । খোলাখুলিভাবেই 
জানানঃ ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে একট ঝড় ভুলতে চাইছেন 
তিনি । পিপলস, হেরাল্ড কাগজের দায়িত্ব নেওয়ার সময় এটাই 
ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য, সানে এ ধে-সব মাথামোটা একগুয়ে 
বুড়োর দল ক্ষমতা দখল করে বমে আছে, ওদের হুষ্টচক্ররটা ভেঙে 
দেওয়া । সেচেষ্টা তিনি আগে করেওছিলেন। 

“কিন্তু তার ফলে আপনার কাগজট' প্রায় উঠে ষেতে টিন জা 
তো! আপনি নিজেই বলেছেন”, বলে ওঠেন চিকিৎসক । 

হ্যা, সেবারে পিছু হঠতে হয়েছিল বটে । তবে তার একটা যথাযথ 
কারণও ছিল । তখন এইসব লোকগুলোর মুখোস খুলে গেলে 
্লানোৎসবের গোট ব্যাপারটাই একরকম ধসে পড়ত। কিন্তু আজ 
চিত্রটা পাণ্টে গেছে । ম্নানোৎমব এখন রমরম করে চলছে । কাজে 
কাজেই, এ-সব ধান্দাবাজদের হঠিয়ে দেওয়াটা এখন একান্তই সঠিক । 
চিকিৎসক একটু আপত্তি তোলেন । সরানো হোক, ক্ষতি নেই । 
কিন্তু ও'রা অনেক উপকারও করেছেন শহরের, সেটাও মনে রাখ! 
দরকার । তত্মণাৎ সায় দেন সম্পাদক । তা দেওয1 হবে, তাদের 
অবদানকে পুর্ণ মর্ধাদাই দেওয়া হবে | কিন্তু এরকম একটা বিষয় নিয়ে 
লেখার সুযোগ কোন সাংবাদিবই হেলায় হারাতে পারে না। 
লোকের বদ্ধমূল ধারণা, সরকারি কতাব্যক্তিরা কোন ভূল করতে পারে 
না। এটা প্রায় একট। কুসংস্কারে, পরিণত হয়েছে । সেট। ভাঙা 
প্রকার, এখনই, এই স্থুযোগেই । 

তা তো বটেই-। যেকোন কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করাটা খুবই 
প্রয়োজনীয়-চিকিৎসক একমত ! 

অতঃপর আর একটা প্রসঙ্গ তোলেন সম্পাদক, “দেখুন, এ ব্যাপারে 
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মেয়রকে আক্রমণ ন। করলেই ভালো হত, কেননা হাজার হোক 
তিনি আপনার দাদা। কিন্তু, সত্য তো! ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনেক 
উ*চুতে, তাই না? 

সে কথা একশবার* সত্যি । হ্যা, তা তো"+-.*কিন্ত' মানে" 
চিকিৎসক দ্বিধান্িত। 

নিজের পক্ষে কিছু ব্যাখ্যা খাড়া করতে শুরু করেন হোভস্টাড । 
তার সম্বন্ধে যেন" চিকিৎসক কোন ভুল ধারণা না করেন। সাধারণ 
মানুষের যেটুকু উচ্চাকাঙ্খা তাকে, তার মধ্যেও সেটুকুই আছে । বেশ 
গরীব ঘরেরই সন্তান তিনি । মেহনতী মানুষের ঠিক কী কী দরকার, 
তা জানার যথেষ্ট স্বযোগ তিনি পেয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই 
তার মনে হয়েছে, মেহনভী মানুষের সবথেকে বেশি দরকার 
প্রশাসনগত পরিচালনার ব্যাপারে কথা বলার হকু। জনগণের 
দক্ষতা, জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস বাড়িরে তুলতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ 
নেই । 

সায় দেন চিকিৎসক । এ কথা তে। খুবই সত্যি । সম্পাদক আবার 
মুখর £ সেইজন্তেই তিনি মনে করে”* যেসব বিষয় নিপীিত 
জনগণের জন্য কিছুটা! স্বাধীনতা স্থষ্টি করতে পারে,সে-সব বিষয়ে কিছু 
লেখার স্থযোগ পেলে কোন সাংবার্দিকেরই তা হাতছাড়া করা 
উচিত নয় । হ্যা, অনেকে যেলোক-খ্যাপানো টোক-খ্যাপানো বলবে, 
তা তিনি জানেন। বল্গুকক! য। খুশি বলুক তারা । নিজের বিবেক 
যতক্ষণ পরিক্ষার, ততক্ষণ" *" 

চিকিৎসক খুশিয়াল | হণ্যা, এই হচ্ছে সার সত ! 

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ । খানিক পরে ঘরের দরজায় দেখ। 
যায় মুদ্রক আদলাকসেনকে । পোশাক-আশাক দামী নয়, কিন্তু 
পরিপাটি । কালে! রঙের স্থাট, একটু টোল-খাওয়া'শাদা নেকটাই । 
হাতে একট ফেস্টহ্যট আর দস্তান! । 

শরীর ঝু'কিয়ে অভিবাদন জানায় আসলাকসেন, "মাপ করবেন 
ডাক্তাঘ্র স্টকমান, মানে এভাবে হঠাৎ ঢুকে পড়াট'-*% 
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চিকিৎসক উঠে দাড়ান, “আরে, মিস্টার আসলাকসেন, আপনি ! 
আস্মন আমন ।” ৰ 
সম্পাদকও উঠে দাড়িয়েছেন, “তুমি কি আমার খোজে এসেছো, 
আসমলাকসেন ? 

'না। আপনি যে এখানে এসেছেন, তা-ও আমার জান। ছিল না । 
আমি ডাক্তার স্টকমানের কাছেই এসেছি ॥ 

চিকিৎসক জানতে চান-ব্যাপারটা কী? ব্যাপার জানায় আসলাক- 
সেন। বিলিংএর কাছে ও এ জল-সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারট। 
শুনেছে । এ ব্যাপারে চিকিৎসককে সবরকম সাহাষ্য করতেও 
প্রস্তুত। সত্যিই কিছু করতে চাইলে মধ্যবিত্তদের সমর্থন ছাড়া এক 
পাও এগোনেো যাবে না । এই মূহুর্তে এ শহরের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হচ্ছে মধ্যবিত্তরাই | সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পাশে পাওয়াট? তো ভাগ্যের' 
ব্যাপার । 

চিকিৎসক একমত, আবার কিঞ্চিৎ সংশয়ান্বিতও, তা তো বটেই। 
কিন্তু এ কাজে ও-সবের দরকারট। কী, তা আমার মাথায় ঠি*চ ঢুকছে 
না। এটা তো৷ একেবারেই খোলাখুলি ব্যাপার, জাদামাট। ভাবে"? 
ব্যাখ্যা রাখে মুদ্রক। এখানকার স্থানীয় কর্তাদের জানতে ওর বাকি 
নেই। ওদের বাইরের কোন লোকের প্রস্তাবে ওরা কর্ণপাতও করে 
না। কাজেই, একটা মিছিল-টিছিএন করলে মন্দ হয় না। তবে সব 
কিছুই করতে হবে খুব সংযমীভাবে' কেননা সংযমই হচ্ছে স্ুনা- 
গরিকের প্রধান লক্ষণ । 

থমাস স্টকমানকে বলতে শোন! যায়, “ও গুণটার জন্য তো আপনার 
খুবই স্থুনাম আছে, মিস্টার আসলাকসেন ।, 

বিনয়ের সঙ্গে কথাট। মেনে নেয় মুদ্রক। তারপব আবার আসল 
কথায় ফেরে । ' এই জল-সরবরাহের ব্যাপারটা! মধ্যবিত্তদের পক্ষে 
খুবই গুরুত্পুণ একটা বিষয় । ন্নানোৎসব থেকে শহরের আয় এখন 
বেশ ভালোই হতে শুরু করেছে৷ ওটাই এখন অনেকের রুটি রুজির 
প্রধান উন, বিশেষ করে যাদের নিজেদের বাড়ি আছে, তাদের তো? 
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বটেই । আর সে জন্যেই তারা এই ক্লানোৎসবের যে-কোন ব্যাপারে 
সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া । এবং ঘটনাচক্রে আসলাকসেনই 
হচ্ছে সম্পত্তিকরদাতা সংস্থার চেয়ারম্যান । তাছাড়া মিতাচারী 
সংস্থারও সে স্থানীয় প্রতিনিধি । এইসব নানান কাজে যুক্ত থাকার 
স্ববাদে বু লোকের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে । বিচক্ষণ,আইন- 
মেনে-চল নাগরিক হিসেবে একটা সম্মান আছে তার । অর্থাৎ, 
শহরের লোকদের ওপর বেশ কিছুটা প্রভাব আছে আসলাকসেনের । 
কাজেই, দরকার হলে একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে 
নেহাতই জলভাত | 

চিকিৎসক থদ “বক্তৃতা ? 

হ্যা. মানে, চিকিৎসকের এই মহান কাজের জন্য শহরবাসীদের পক্ষ 
থেকে তাকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । তার 
বক্তৃতা খুবই সংষদীভাবে তৈরী করতে হবে, কর্তৃপক্ষকে সরাসরি- 
ভাবে আক্রমণ করা হবে না। এইভাবে বাপারটাকে সাজাতে 
পারলে কোন আপত্তি তুলতে পাররে না কেউই । অনেক অভিন্তা 
থেকে এট! শিখেছেন শাসলাকসেন । 

গদ্গদ হয়ে উঠলেন থমাস স্টকমান, করমর্দন করলেন আসলাকসেনের 
সঙ্গে, 'সত্যি মিস্টার আসলাকসেন' কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা 
জানাবো, বুঝতে পারছি না। নাগরিকদের এই সাহায্য আমাকে 
মুগ্ধ করেছে । আমি খুব খুশি হড়েছি, খুব । এক গ্লাস শেরী চলবে 
নাকি? 

মুদ্রক বিনয়ী, 'না ভাক্তার। মদ আমি ছু'ইনা।” অতঃপর সে 
জানায়, জনমত স্থষ্টি করার জন্য এখনই বেরোবে সে, আলোচন! 
করবে সম্পর্তি-করদাতাদের সঙ্গে । 

আবার কুতজ্ঞত! জানিয়েও, চিকিৎমক বললেন"এসবের কোন 
দরকার আছে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে নম! আমার ! কাজটা নিবিস্বেই 
হয়ে যাবে, দেখবেন ।? 

হাসল মুদ্রকটি ৷ করৃপক্ষকে এখনও ঠিক চেনেন না চিকিৎসক। ন' 
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না, তাই বলে কারুর ওপর দোষারোপ করছে নাসে। সম্পাদক 
হোভস্টাড জানালেন, আগামীকালের কাগজে কর্মকর্তাদের এক হাত 


নেবেন তিনি । 
আসলাকসেন সতর্ক করে দিল, “দেখবেন মিস্টার হোভস্টাড, 


কোনরকম হিংস। যেন প্রশ্রয় না পায়। সংযত হয়ে পা বাড়ান, 
নৈলে সব মাটি হয়ে যাবে । আমার কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন, 
কারণ এ শিক্ষা আমার জীবনের পাঠশালা থেকে পাওয়া । আচ্ছা, 
তাহলে এখন চলি ডাক্তার । জেনে রাখুন, আমরা, এই মধ্যবিত্তরা, 
আছি আপনার পিছনে। নিবস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাচ্ছেন 
আপনি আচ্ছা, বিদায় ।, 

শরীর ঝু'কয়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল আসলাকসেন। 
তাকে দরজা পধহ্থ এগিয়ে দিয়ে, ফিরে এলেন থমাস । 

চিকিৎসকের দিকে চোখ রাখলেন হোভস্টাড, “কী মনে হল,ডাক্তার ? 
এইসব কাপুরুষমার্কা রদ্দি লোকগুলোখে একদম প্রশ্রয় দেওয়। উচিত 
নয়, তাই না? | 

“আপনি কি মিষ্টাব আসলাকসেনের কথা বলছেন ?” ডাঃ স্টকমান 
বিস্মিত | 

“তা ছাড়া আর কে? পয়মাল একখানি ! এ জাতের সব লোক- 
গুলোই এরকম ।' সাবাক্ষণ নড়বডে, সারাক্ষণ দ্িধাগ্রস্ত । কোনদিন 
এক পা-ও সামনে এগোতে সাহস পায় ন! এরা |? 

“কিন্ত উনি “1 সত্যিই আমাদের সাভায্য করতে আগ্রহী” --না বলে 
পারেন না চিকিৎসক । 

কথাট! ফুৎকারে উড়িয়ে দেন সম্পাদক, 'ও-সবের কিন্ত্যু দাম নেই, 
বুঝলেন ! আসলে দরকার সাহস, আত্মবিশ্বাস, মাথা উচ করে 
দাড়াতে পারা । 

এ কথ! অস্বীকার করার জো নেই চিকিৎসকের ! অতঃপর নিজের 
ভাবনার কথ জানান সম্পাদক । এইসব লোকদের শেখাতে হবে 
কী করে শিরদাড়া সোজা রেখে চলতে হয় । ওদের এ কর্তা-পুঙ্দোর 
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মূলোৎপাটন করা দরকার ৷ জল-সরবরাহ ব্যবস্থার প্রাণঘাতী গলদট' 
সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে ভোটাধিকারসম্পন্ন প্রত্যেকটি: 
মানুষকে । 

তাতে বদি ভালে হয়, তাহলে করুন, বলতে বলতে চিকিৎদক যোগ 
করেন.» তবে আগে একটু দাদার দঙ্গে কথা বলে নিই, তারপরে হ। 
করার করবেন ।, 

তাবেশ। তার মধ্যে সম্পাদক একটা বড় লেখা তৈরী কবে ফেলবেন 
নাহয়! মেয়র যদি কিছু ব্যবস্থা করতে রাজি না হন" 

চিকিৎসক ক্ষুব্ধ, 'দাদ। বাজি হবে না, একথা আপনি ভাবছেন হী 
করে? . 

হোভস্টাডের ঠোঁটে হাসি, “কিছুই অসম্ভব নয়, বুঝলেন! আর 
সেক্ষেত্রে? | 
থমাস স্টকমান ঘোষণা করেন, "শুনুন, সেক্ষেত্রে আপনি নিদ্ধিধায় 
আমার প্রবন্ধটা ছেপে দিতে পারেন । একটা শবও বাদ দেওয়ার 
দরকার নেই ।” 


সম্পার্দক উৎফুল্ল, "সত্যি? কথা দিছেন ?” 

সম্পাদকের হাতে পাগুলিপিট! তুলে দিলেন চিকিৎসক । বলে 
দিলেন_ ইচ্ছে করলে লেখাটা হোভস্টাড পড়ে নিতে পারেন । পরে 
তাকে ফেরৎ দিলেই চলবে । কাজ গুছিয়ে উঠে পড়লেন হোভস্টাভ ৷ 
কিন্ত তাকে বিদায় জানানোর সময় পর্বস্তও থমাস নিজে বিশ্বাসে 
অটল, “এই আমি বলে দিচ্ছি মিস্টার হোভস্টাড, দেখে নেবেন, সব 
কিছুই'ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে, কোন ঝামেলাই হবে না।, 
“আচ্ছা, দেখাই যাক+ বলে, বিদায় নিলেন সম্পাদক । 

সম্পাদক চলে যাওয়া মাত্রই হাকভাক শুরু করলেন চিকিৎসক, 
“ক্যাথরিন, ক্যাথরিন ! পেত্রা ফিরেছিস ? 

সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছে পেত্রা। বাবার ভাক শুনে ঘরে আসে 
ও । এগিয়ে আসেন ক্যাথরিনও | উল্লসিত চিকিৎসক তার জয়ের 
খবর শোনান স্ত্রীকন্যাকে । হাহ" বাবা, পিপল'স্‌ হেরাল্ড পত্তিক্কা 
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এখন তার হাতে ! ওরা জানিয়ে দিয়েছে, দরকার হলেই তার পাশে 
ধ্লাড়াবে পিপল*দ্‌ হেরাল্ড, যে-কোন মূহুর্তে । 

ক্যাথরিন জিজ্ঞান্তু, কিন্ত ও-সবের কি কোন দরকার হবে বলে মনে 
সয়? 

সে ব্যাপারে চিকিৎসকের কোন সংশয় নেই । তিনি নিশ্চিত 
'ও-সবের কোন দরকারই হবে না । তবু, প্রগতিশীল আর স্বাধীন কোন 
সংবাদপত্র পাশে আছে, এটা একট দারুণ ব্যাপার না? তাছাড়া 
সম্পত্তি-করদাতা সংস্থার চেয়ারম্যানও বাড়ি বয়ে এসে তাদের 
সমর্থনের কথা জানিয়ে গেছেন । ক্যাথরিন জেনে রাখুক, তার স্বামীর 
পাশে আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশ ! 

স্ত্রী কিন্ত শুনিশ্চিত নয়, "আচ্ছা! তাহলে এ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টের 
সমথন পাওয়াটা ভালো ব্যাপার বলছ ? 

চিকিৎসক উত্তেজিত । ভালো ব্যাপার তো বটেই। প্রতিবেশী 
নাগরিকরাও কাধে কাধ দিয়ে লড়ছে-__-আহ,* ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়! 
বাবার কৃতিত্বে পেত্রাও গধিতা । এরকম একটা কাজ করতে পারাটা 
গর্ের বৈকি! 

দরজায় তখন কড়1 নাডার শব্দ । মেয়র পিটার স্টকমান পা রাখেন 
ঘরে। সকন্কে শুভেচ্ছ। জানান, এবং সরাসরি কাজের কথায় 
আসেন, গতকাল অফিস-আওয়ারের পর তোমার পাঠানো একটা 
প্রতিবেদন আমার হাতে এসেছে ! ওতে স্ানোৎসবের জল-সরবরাহ 
নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছে! ভুমি ।, 

চিকিৎসক উদগ্রীব । প্রতিবেদনট] পড়ে কী মনে হয়েছে মেয়রের ? 
একটু গাস্তীর্ষের ছায়া পড়ে মেয়বের মুখ । পেত্রাকে নিয়ে ঘর থেকে 
বেরিয়ে যান ক্যাথরিন । চুপচাপ কিছুটা সময় খরচ করেন মেয়র । 
তারপর মুখ খোলেন “তা, আমাকে কিছু না জানিয়ে এইসব 
-অনুসন্ধান-টন্ুসন্ধান চালানোটা কি খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল ? 
দাদাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন চিকিৎসক- তিশা, কারণ নাজ 
পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে” 


মেয়র গম্ভীর, “অর্থাৎ, এখন তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত ? 

চিকিৎসক ঘাড় নাড়েন, 'নিশ্চিত তো বটেই । তোমারও নিশ্চয়ই 
কোন সন্দেহ নেই আর ? | 
“এটা কি সরকারি প্রতিবেদন হিসেবেই বোর্ডের কাছে পেশ করতে 
চাও ? 

অবস্থাই । এ ব্যাপারে এক্ষুনি কিছু একট! কর1 দরকার |, 
অন্ভিযোগের ঝাশি খোলেন মেয়র ৭ এ প্রতিবেদনে ভার গুণধর 
'ভাইটি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বেশ ক্ছি আকেল গুডুম করা কথাবর্তা 
বলেছে । যেন সে বলেছে, গ্রীষ্মকালীন পর্টকদের যা দেওয়া হয়, তা 
শেফ বিষ ছাড়া আর কিছুই নয় । 

মেয়রের অভিযোগ খগ্ডাতে প্রয়াসা হন চিকিৎসক । বিষ ছাড়া 
ওটাকে আর কী-ই বা বলা যায ? যে জল পান করা হচ্চে, যে জলে 
স্নান করা হচ্ছে-তার সবধত্র বিষ। (ষে বেচারার। স্বাস্থ্যাদ্ধারের 
আশায় ছুটে আসছে এই শছরে, মবলগ অর্থ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের 
জন্যে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিষের ডালি !" 

“ভুমি লিখেছে! মোলদালের এ নোংরা আবর্জনার জন্য একটা 
পয়ঃপ্রণালী বানাতে হবে আর জলের পাইপগুলো নত্বুন করে বসাতে 
হবে। তাই তো?” প্রশ্ন ছোড়েন মেয়র | 

তা তো ক€তে হবেই । এছাড়া আর সমাধানটাই বাকী? উত্তরে 
মেয়র জানান_ আজ সকালে তিনি এ শহরের এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে 
দেখ! করে এইসব প্রস্তাবগুলোর কথা তাকে জানিয়েছিলেন । সব 
শুনেটুনে এজিনিয়ার হেসেছেন* তারপর খরচের হিসেবটা শুনিয়েছেন 
মেয়রকে । তা, বেশ কয়েক লাখ ক্রাউন খরচ তো বটেই। আর 
পুরো কাজট1 শেষ করতে সময় লাগবে কম করেও ছু'বছর ! 
চিকিৎসকের বিম্ময় গোপন থাকে না, “ছ'বছর ? পুরো ছুটে! বছর ? 
মেয়র জানান-_হণ্যা, কমপক্ষে । এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ এই ছুটো বছর 
তাহলে স্লানোৎসবের কী হবে? উৎসবটা কি বন্ধ রাখতে হবে? 
একবার যদি রটে যায় ষে জলট! দুষিত, তাহলে কি আর কেড 
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আসবে এখানে ? আসবে ন!। তখন ফয়দ! লুটবে অন্য শহরগুলো । 
সব পর্যটকদের টেনে নেবে তারা । এত খরচপাতি কারেও এ শহরকে 
গালে হাত দিয়ে বসে মাছি তাড়াতে হবে; হয়ত গোট' প্রকল্পটাই 
বাতিল করে দিতে হবে | একা থমাস স্টকমানের জন্য ধ্বংস হয়ে 
যাবে গোটা শহরটা! 

থমাস স্টকমান শব্দ হারিয়ে ফেলছেন, “আমার. "ধ্বংস ? 

ব্যাখ্যা দেন পিটার, “হ্যা, কেনা এ শহরের ভরষ্যুৎ এ আনোতৎ- 
সবের সঙ্গে আষ্টেপষ্ঠে বাধা । এটা তো তোমারও বোঝ! উচিত |, 
“তাহলে কী করা স্টচিত বলে তুমি মনে করে! ? 

মেয়ক্র মতে, ন্নানোৎসবের ব্বস্থাটাকে যতট। খারাপ বলে দেখাতে 
চাইছেন থমাস, অবস্থাটা আসলেঠিক ততট। খারাপ নয় । অনেকটাই 
অতিরপ্িত করছেন থমাস, ফুলিয়ে-ফাপিয়ে দেখাচ্ছেন । আর 
যেটুকু গলদ আছে, সেটা যে-কোন দক্ষ চিকিৎসকের পক্ষে সামাল 
দেওয়া এমন কিছু কিন কাজ নয় | কিছু সত্তর্কতামুলক ব্যবস্থ। নেওয়া 
হোক, কারুর মধ্যে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখ! দিলে 
উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর! হোক । ব্যস, মিটে গেল ঝঞ্চাট। 
চিকিৎসকের ছোট্ট প্রশ্ন, “তে। ? 

মেয়র অদম্য । আানোত্মবের জল-সরবরাহ বাবস্থা নিয়ে বেশি 
নাড়া-ঘণাটা করাটা এখন ঠিক হবে না। হ্থ্যা, উপণুক্ত সময়ে 
ডিরেক্টরর! অবশ্যই ভেবে দেখবেন বর্তমান আহিক সঙ্গতির মধ্যে এ 
ব্যাপারে কতটা কী কর! যায়ঃ কিছু সারাই-টারাই করা যায় কিনা! 
স্থির চোখে দাদার দিকে তাকালেন থমাস' “ভুমি কি মনে করো এ 
ধরনের জোচ্চরিতে আমি সামিল হব? 

'জোচ্চরি ? মেয়রের গলায় ক্ষোভের স্ফুরণ। 

থমসে স্টকমান অনর্গল, হ্যা হ্যা, জোচ্চুরি । এ এক ধরনের জালি- 
য়াকি, প্রতারণা, সমাজ আর মানুষের প্রতি চরম অপরাধ 1, 

কিন্তু নিজের বিশ্বাসে মেয়র অবিচল । বিপদটাকে তিনি এমন কিছু 
সাজ্বাত্তিক বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না কোনমতেই । 


চিকিৎসক আব থামাতে পারছেন না নিজেকে, "বিশ্বাস তোমাকে 
করতেই হবে : আমার প্রতিবেদন শতকরা একশ ভাগ সতা। 
এতে কোন তৃল নেই । আর তুমিও সেটা ভালোমভোই জানো 
পিটার, কিন্তু স্বীকার করতে পারছ নাঁ। স্নানোৎসব আর তার জল- 
সরবরাহ ব্যবস্থাট। সেখানে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তার জন্য 
তুমি দায়ী পিটার: ঠিক এই ব্যাপারটাকেই, নিজের এই সর্ধনাসা 
ভূলটাকেই আসলে ম্বীকার করতে চাইছ না তুমি। আমি কিছু 
বুঝি ন ভেবেছে ? 
মেয়র মচকান ন!, 'তা-ই বদি হয়, তাহলেই বা কোন্‌ বাইবেলটা 
তে আশ্ুদ্ধ হল? নিজের সম্মান বাচানোর চেষ্ট! হয়ত তিনি 
করছেন । কিন্তু তাতে আসল মঙ্গলট1 কা ? ভাব একার না, মঙ্গল 
গোট। শহরটারই । এই শহরের মঙ্গলই তার একমাত্র কামা; তাই 
তিনি ঠিক করেছেন, থমাপের প্রতিবেদনটা বোর্ডের কাছে এখন পেশ 
করবেন ন'। সাবজনীন ম্বার্থেই ওটা এখন চেপে বাখ! দরকার । 
তারপর যথাসময়ে কথাটা তিনি তুলতবন, আর গোপনে যহট। পারা 
যায় সাাই-টাপাইরের বন্দোবস্ত করবেন । কিন্তু কোন অবস্থাতেই 
এসব কথার বেন্দ্রবিসর্গও সবলমক্ষে বলা চলবে না.) 
চিকিৎসক জানান, “তা আর সম্ভব নয়। কথাট। উতিমধ্যেই অনেকে 
জেনে ফেলেছে । 
'জেনে ফেলেছে? কে? এ হেরাল্ড কাগজের লোকগুলো নয় 
তো ? জেয়র উৎকষ্টিত। 
চিকিৎপক ঘাড় নেড়ে জানালেন, হয ওরা জেনেছে । মেয়র যাতে 
নিজের দায়িত্ ঠিকভাবে পালন করেন, তার দিকে নজর দেবে 
প্রগতিশীল ও স্বাধীন সংবাদপত্র ।' 
কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বইলেন পিটার স্টকমান। যেন কথার খরা | 
অবশেষে বললেন, “তুমি একটি পান্তা! হঠকারী, থমাস । তোমার 
নিজের জীবনে এর ফলাফল কী হতে পারে, ভেবে দেখেছ ? 
“ফলাফল ? আমার জীবনে? 
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তোমার আর তোমার পরিবারের জীবনে ।, 

“কী-সব বকছ উল্টোপাণ্ট। ? চিকিৎসক অধৈর্য হয়ে পড়েন । 

আস্তে আন্তে বোঝাতে চেষ্টা করেন মেয়র । বরাবরই তিনি বড় 
ভাই হিসেবে তার যেটুকু কর্তব্য, তা পালন করার চেষ্টা করে এসেছেন 
(সে বিষয়ে থমামেরও কোন সন্দেছ নেই )। ভাইফের আধিক 
স্থরাহার জন্য টষ্টার কন্ুর করেননি পিটার । এর পিছনে তার 
নিজের কিছুটা স্বার্থও ছিল । তিনি ভেবেছিলেন, কিছুটা! আধিক 
ত্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে থমাসকে তিনি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
রাখতে পারবেন। কোন জননে্তার পক্ষে তার নিকটতম আত্মীয়ের 
কাছে মাথা নোয়ানোটা যে কত অন্বস্তিকর, থমাস তার কী বুঝবে ? 
কিছু ন' বুঝেশুনে অবস্থাটাকে জটিল করে তুলেছে শুধু । আসলে 
থমাসের এ অস্থির, আক্রমণাত্বক মেজাজই এর জন্য দ্রায়ী। আর 
এ এক বদঅভ্োস, ছুন্য়ার তাবৎ বিষয় নিয়ে কাগজে লেখা ! 
মাথার কোন একটা ভাব এববার গজিয়ে উঠলেই হল । ব্যস, 
লেখে কাগজে, না হয় তো ছাপাও প্যামফ্লেট । এই অভ্যেসই 
কাল হয়েছে থমাসের । 

চিনিৎপক মানতে নারাজ ৷ মাথায় কোন নতুন ধারনা এলে সেটা 
জনগণকে জানানোটা ছো প্রত্যেকেরই কর্তব্য ) 

ফুঃ। জনগণ ! জনগণের ও-সব নভুন ধারণা-টারণার কোন দরকার 
হয়না । পুরনো, সর্বসম্মত ধারণাগুলো দিয়েই তাদের কাজ চলে 
যায় দিব্যি। তো, যে কথা হচ্ছিল। নিজের এই বেপরোয়া 
মনোভাবের দরুন এবার চরম মুল্য দিতে হতে পারে থমাসকে। 
কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে অভিযোগ তুলেছে ও, অভিযোগ এনেছে সরকারের 
নামেও। এরকম অডিখোগ আগেও মাঝেমাঝে তুলেছে ও। ওর 
সঙ্গে একসঙ্গে কোন কাজ কর প্রায় অসম্ভব--অনেক ঠেকে এ 
কথাটা শিখেছেন পিটার |, কোন বিষয়েই এতটুকু ভেবে-চিজ্তে 
চলতে বাজি হয় নাও | থমাসের মনে রাখা উচিত, ম্লানোৎসবের 
মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে তাকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা পিটারই 
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করেছিলেন । 

প্রতিবাদ বেজে ওঠে চিকিৎপকের গলায়, এ কাজের জন্য আমার 
থেকে যোগ্য আর কেউ ছিল না। এ শহরকে ষে স্বান্থ্যোন্ধারের 
একট! দারুণ জায়গায় পরিণত কর যায়, সে কথাটা কে প্রথম 
বলেছিল? এই আমি। সেই ধারণাকে সার্ক করে তুলতে 
বছরের পর বছর একা লড়েছি আমি, লেখার পর লেখা ছাপিয়েছি'-*ঃ 
মেয়র ঘাঁড নাড়লেন। হ্যা, থমাসই প্রথম বুঝেছিল ব্যাপারটা, তা 
সত্যি । কিন্তু সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। অবশ্য তখন অনেক 
দূরে বসবাস করত থমাস; অত দরে বসে এখানকার অবস্থাটা 
ঠিকমতে। বোঝাও মুস্কিল । উপযুক্ত সময়ে বিষয়টার প্রতি মনোযোগ 
দেন মেয়র ম্বরং আর সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন । 

চিকিৎসকের মন্তব্য, “হ্যা, তা দিয়েছিলে । আর গোটা ব্যাপারটাকে 
একেবারে তালগোল পাকিয়ে ছেড়েছিলে। আমার চমৎকার 
পরিকল্পনাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলে । সত্যি, তোমাদের 
মগজগুলে। এক একখানা জিনিস বটে !, 

ভাইয়ের মন্তবে) কর্ণপাত করেন না মেয়র, নিজের কথ! বলে বান, 
“আসলে থমাস আবার একট! ছুতো! করে ঝগড়া বাধাবার তালে 
আছে! সেই চিরকেলে বদভ্যেস। ঝগড়া করার একট! জায়গা 
তো! চাই, কাজেই ধরো! এবার উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে, দাও খোঁচা ! 
কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নোয়ানো 1? নৈব নৈবচ। সে পাঠশালে 
পড়েনি তার গুণধর ভাইটি। উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত যে-কোন 
লোককে নিজের ব্যক্তিগত ছুশমন বলে মনে করে সে। ছুতো 
পেলেই তাদের হেনস্থা করার জন্য আদা-জল /খয়ে লেগে পড়ে। 
কিন্তু এবারে মেয়র স্পষ্ট করেই জানাতে চান-_-থমাসের কাজ- 
কারবারের ফলে শহবের অনেক কিছুই বিপন্ন হয়ে পড়তে চলেছে, 
আর সেইসঙ্গেই বিপন্ন হয়ে উঠছে মেয়রের নিজের মান-মর্যাদাও। 
কাজেই, আর ছাড় দেওয়। চলে না। এবার কঠোর হতেই হচ্ছে 
তাকে। প্রথমত, বোর্ডের সভায় অলোচনার আগেই কিছু 
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বাইরের লোকের কাছে ব্যাপারটা ফাস করেছে থমাস । এবার 
মুখে সুখে হাজারট! গুজব ছড়াবে । ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে 
ভুলবে অনেকেই, তিলকে তাল করে দেখাতে চাইবে । এসব 
ঠেকানোর জন্য প্রকান্টে একট! বিবৃতি দিয়ে ব্যাপারটা অস্বীকার 
করতে হবে থমাসকে 1 
চিকিৎসক উত্তেজিত, 'বিবৃতি ? অস্বীকার ? কী বলতে চাইছট! কি? 
মেয়রের বক্তবা বর্ণার জলের মতো স্চ্ছ। থমাসকে বলতে হবে, 
“আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করে সে এই জিন্ধান্তে এসেছে যে প্রথমে 
মে ব্যাপারটাকে যতট! বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল, আসলে 
মোটেই ততটা বিপজ্জনক নয় 1 
চিকিৎসকের পলায় ফুটে-ওঠা বিদ্রেপ, 'অহো, অহো! তাহলে এই 
কর্মটাই করতে বলছ ? 
“না. এটুকুও যথেষ্ট নয় । আরও কিছু করতে হবে থমাসকে। প্রকাশ্টে 
জানাতে হবে-_বোর্ডের ওপর তার পুর্ণ আস্থ। আছে । বলতে হবে 
যে সে আশ! করে সত্যিকারের কোন সমন্তা দেখ! দিলে তা! মেটাতে 
বোর্ড আন্ত“রকভাবেই আগ্রহী ।, 

চিকিৎদক অসহিষুঃ, “তা না-হয় বুঝলুম, কিন্তু এইভাবে জোড়া- 
তাপ্সি দিয়ে তো সমস্তার সমাধান হবে না পিটার! শোনো, আমি 
তোমাকে স্পষ্ট বলছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি এব্যাপারে পুরোপুরি 
নিশ্চিত যে"? 
তার কথার মাঝেই শোন ষায় মেয়রের গম্ভীর শ্বরঃ “কর্মচারি হিসেবে 
কোন ব্যক্তিগত মতামত পোষণ করার অধিক্তার তোমার নেই ।” 
থিতিয়ে বান থমাস, জড়িয়ে যায় কথা, 'অধিকার--'নেই"-* ?, 
মেয়রের বক্তব্য, “না, কর্মচারি হিসেবে নেই, থাকতে পারে না। 
সাধারণ মানুষ হিসেবে থাকতেই পারে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু 
্ানোতৎদব সংক্রান্ত কমিটির একজন অধস্তন কর্মচারি হিসেবে উদ্ধতন 
কর্তৃপক্ষের মতামতের বিরোধী কিছু বলার অধিকার তার নেই ।” 
চিকিৎসক বিমুঢ়, “স কী? একজন চিকিৎদক' একজন বিজ্ঞানী 


তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে না? সে অধিকার তার নেই ? 
পিটার স্টকমান গম্ভীর, “এ প্রশ্নটা তে' নিছক কোন বৈচ্ছানিক 
বিষয় নয়। এটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাকিগরী আব অর্থ নৈতিক 
প্রশ্নও 

চিকিৎসকের ধৈর্যের বাধ ভাঙো-ভাজেও “প্রশ্নটা যার হোক, তাতে 
কিছু যায় আসে না। আমি শুধু বলতে চাই ছুনিয়ার তাবৎ বিষয় 
নিয়েই কথা বলার হক আমার আছে! 

মেয়র স্থির, “একশবার আছে, যে-কোন বিষয নিয়েই কথা বলাব হক 
আছে তোমার-_শুধু স্ানোত্সব বাদে । ও বিষয়ে কিছু বল! চলবে 
না 

চিৎকার করে ওঠেন ডাঃ স্টকমান, "চলবে না! এত বড় .. 
মেঘর কঠোর, “মামি তোমাকে শিষেধ করছি ! মনে রেখো, আমি 
তোমার ওপরওয়ালা । আমার আদেশ মানতে তুমি বাধা ॥ 
প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করার চে করেন ডাঃ স্টকমান, 
“পিটার-'"আড যদি তুমি আমার ভাই না হতে" 

সশব্দে খুলে যায় দরজাটা । দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকে পেত্রা, উত্তেজিত, 
“ওনার কথায় রাজি হয়ো না বাপি' কক্ষনো না ।? 

পিছু পিছু ছুটে আসেন ক্যাথরিন, বাকুল, 'পেত্রা, পেত্রা থাম্‌ ! 
মেয়রের কণ্ঠে কজ্রপের অনুরণন, “আচ্ছা ! তোমরা তাহলে সব 
শুনছিলে ! | 

ক্যাথরিন চেষ্ট। করেন চাপা দেওয়ার, আসলে আপনারা এত জোরে 
জোরে কথা বলছেন, সব কথাই ভেসে যাচ্ছে'"*? 

কিন্তু পেত্র! ভয়হীনা, 'ন, আমি দরজার পাশে ধাড়িয়ে শুনছিলুম ।” 
মেয়র বিচলিত নন "মানে, আমি এই ভেবে খুব খুশি হচ্ছি যে 
চিকিৎসক এগিয়ে আসেন মেয়রের দিকে, “হ্যা, আদেশ দেওয়। আর 
তা মেনে চলা সম্বন্ধে তূমি কী-:যন বলছিলে ? 

মেয়র মাথা নাড়েন, 'ভুমি আমাকে এভাবে কথা বলতে বাধ্য 
করছিলে ।' 
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, সরাসরি মেয়রের চোখের ওপর চোখ রাখেন চিকিৎসক, “তুমি বলছ, 
আমাকে আমার কথাগুলো প্রকাশ্যে ফিরিয়ে নিতে হবে ? 
“হু, তাতো নিতেই হবে। মেয়রের নির্দেশ মতো একটা বিবৃতি 
দিতেই হবে থমাসকে 1 
থমাস সংযত, 'আর-"*যদি এ নির্দেশ না মানি ? 
মেয়র জানান' সেক্ষেত্রে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষকেই 
একট প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে হবে ।, 
চিকিৎসক হাসেন, "তা! বেশ, কর্তৃপক্ষ বিবুতি দিক ' তার বিরুদ্ধে 
কাগজে লিখবেন তিনি । দেখিয়ে দেবেন ক সঠিক আর কে 
বেঠিক । তখন মেয়র কী করবেন ? 
“তখন আর তোমার বরখাস্ত হওয়াটা ঠেকাতে পারধ না আমি 
মেয়রের তাৎক্ষণিক জবাব । 
চিকিৎসক টানটান, 'কীগ 
পেত্রা উত্তেজিত, 'বরখাস্ত ? বাপিকে 
ক্যাথরিন বজ্াহত, 'ব-র-খা-স্ত £ 
অকম্পিত গলায় ফরমান দেন মেয়র, 'ম্গানোতৎ্মবের বোর্ড থেকে 
বরখাস্ত করা হবে তোমাকে । নোটিস পেয়ে যাবে ঠিক সময়েই | 
আর ক্সানোৎসবের সঙ্গে তোমার বাতে কোনরকম যোগাযোগ না 
থাকে. তার বন্দোবস্তও কর! হবে |? 
'সে ঠিশ্মত জোমাদের হবে না--* চিকিৎসকের গলায় প্রত্যয় । 
“তোমার বেপবোয়! মানোভাবই এর জন্য দায়ী_ মেয়রের ঘোষণ। 
প্রতিবাদ “বজে ওঠে পেত্রার গলায়, “বাপির মতে মানুষের সঙ্গে 
এরকম আচরণ করাটা খুবই অপমানজনক, এট! মনে রেখো জেঠ ।” 
ক্যাথরিন সন্ত্রস্ত, *ওরে চুপ কর, চুপ কর পেত্রা ! 
কঠিন চোখে পেত্রার দিকে তাকালেন মেয়র, ছি", নিজের মতামতটা 
জানাতে আর সবুর সইছে না, অশা! ভালো, ভালো । বলতে 
বলতে ক্যাথরিনের দিকে তাকালেন তিনি, “এ বাড়িতে তুমিই সৰ 
থেকে বিবেচক মানুষ, ক্যাথরিন । স্বামীকে বোঝানোর চেষ্ট। করে! | 
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এভাবে চললে তোমাদের পরিবারের তো বটেই, সেই সঙ্গে ** 
কথার মাঝে বাধ। দেন চিকিতপক, “আমার পরিবারের কথা অ'মিই 
ভাববো, আর কারুর তাতে নাক গলানোর কোন প্রয়োজন দেখছি 
না) 

মেয়র অপ্রতিহত, 'হ্যা, যা বলছিলুম। তোমাদের পরিবারের তো! 
বটেই, সেইসঙ্গে সারা শহরটারও সর্বনাশ ঘটে যাবে । 

সর্বনাশ 1 শুনে রাখো, এ শহরের মঙ্গলের কথা আমিই ভাবছি, 
তুমি নও । আমি শুধু কিছু গলদ ধরিয়ে দিতে চাইছি। একদ্রিন- 
না-একদিন এসব গলদ ধরা পড়বেই । এ শহরকে আমি ভালো- 
বাসি কি না-বাসি, তার প্রমাণ আমি হাতে-নাতেই দেবো । 

মেয়রের বক্রব্য, 'থমাসের চরম একগ্ঘ্বেমী এ শহরের স্ুুধ-সমুদ্ধির 
প্রধান উৎদট'কেই বন্ধ করে দিতে চলেছে ।? 

'উৎম 1 ওটা একটা বিষাক্ত উংস! তোমরা কি সব উন্মাদ হয়ে 
গেলে! নোংরা আর ছুনীতি ফেপ্ি করে বেঁচে থাকছি আমর! ! 
শহরের সমস্ত মুখ-স্মৃদ্ধি গড়ে উঠছে একট। মিথ্যের বনিয়াদের 
ওপর !? 

মেয়র স্থির, যথারীতি, চরম নিবোধের মতো কথা বলছ। যেলোক 
নিজের জন্মভূমির নামে এরকম কুৎ্না রটাতে পারে, তাকে আমি 
জনগণের শক্র বলেই মনে করি ৮ 

ক্ষিপ্ত চিকিৎসক ছিটকে এগিদে যান, 'এত বড সাহপ"'” 

ছুজনের মাঝখানে ঝাপিয়ে পড়েন ক্যাথরিন, চিৎকার করে ওঠেন, 
'থমাঁস !? 

বাবার হাত ধরে টেনে আনে পেত্রা, 'শাস্ত হও বাপি, শান্ত হও ।” 
দরজার দিকে এগিয়ে যান মেয়র পিটার স্টকমান। বেরিয়ে 
যাওয়ার আগে বলে যান, 'অপমানিত হওয়ার জন্য হাত-পা গুটিয়ে 
বসে থাকতে আমি রাজি নই । তোমাকে সতর্ক করার দরকার ছিলঃ 
করেছি । এবার নিজেই ভেবে দ্যাখো । আচ্ছা, বিদায় ।, বেরিয়ে 
গেলেন তিনি । 
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খরে এখন স্বামী-স্ত্রী আর কন্যা । নীরব, নিঃশক । চিকিৎসকের 
অস্থির পায়চারি । একসময় নীরব ভাঙে । কথা বপেন চিকিৎসক । 
নিজের বাড়িতে বাসে, এইসব বেআদপি সহ্য করে যেতে হবে তাকে ? 
ক্বামীকে শ্বাস্তনা দেন ক্যাথরিন | সত্যি, এটা লজ্জাজনক, অপমানকর । 
পেত্রা ফু'সছে। এই জেঠ নামক ভদ্রলোকটিকে উচিত শিক্ষা দিতে 
পাবালে গায়ের ঝাল মেটে ওর | থমাস স্টকমান দুরমনা । এ 
তারই দোষ, অনেক আগেই এদের শায়েস্ত! করা উচিত ছিল । এত 
বড়স্পধ্ণ, তাকে বলে জনগণের শত্রু! না, এ ওদ্ধত্য বরদাস্ত 
করতে তিনি রাজি নন, কিছুতেই না। ক্যাথরিন বাস্তবমুখী । 
বোঝাতে চেষ্টা করেন_-পিটার স্টক্মানের হাতে অনেক ক্ষমতা, 
অনেক জোর । স্ত্রীর দিকে তাকান থমাস । ক্ষমতা, জোর 1? থাকুক, 
যত খুশি থাকুক । কিন্তুতাব দিকে আছে সত্য, ন্যায়। না, সে 
ব্যাপারে দ্বিমত নেই ক্যাথরিনের । সত্য থমাসের দিকেই । কিন্তু 
শক্তি ছাড়া সত্যের কীদাম? মায়ের কথায় প্রতিবাদ করে ওঠে 
পেত্রা। একী কথা? সত্য সত্যই! 

থমাস বলেন, “একটা স্বাধীন দেশে সত্যের কোন দাম নেই বলছ? 
তুম দেখছি একেবারেই নিরেট ক্যাথরিন । তাছাড়া, আমার পাশে 
আছে প্রগতিশীল আর স্বাধীন সংবাদপত্র, আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগবিষ্ঠ 
অংশ । এতটা শক্তিও কি যথেষ্ট নয় £ 

অসহায় বোধ করেন ক্যাথরিন। থমাস কি তাহলে মুখ তোলেন 
থমাস। কী তাহলে? ক্যাথরিনের গলায় বিপন্নতার চেউ । থমাস 
কি তাহলে নিজের দাদার বিরুদ্ধে দাড়াবে? থমাসের ভাবন' 
একাস্ত হচ্ছ । দাদাা-ফাদা কোন ব্যাপার নয় । দাড়াতে হবে সত্যের 
পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে । মেয়ের রায় বাবার দিকেই! ঠিক, সত্যের 
আমন সবার ওপরে । ক্যাথরিন কিন্তু আশাবাদী হতে পারছেন ন' 
তার ধারণা, কোন লাভ হবে না, শুধু পাথরে মাথ। ঠোকাই 
সার হবে। ওরা যখন করতে দেবে ন! ঠিক করেছে, তখন ফেন-তেন 
প্রকারেণ থমামকে ওরা রুখবেই রুখবে । স্ত্রীর আশাহীনতা স্পর্শ 
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করে না চিকিৎপককে। তিনি শেষপর্যস্ত লড়বেন, শেষ 'দখে 
সাঁড়বেন শুধু একটু সময় দরকার । 

চরম আতঙ্কটা ব্যক্ত করেন ক্যাথরিন “হ্যা, লড়াই করো, আর ওদিকে 
চাকরিটা চলে যাক । ব্যস, আর কী চাই।, 

চাকরি যাক বা থাক, তা নিয়ে মাথাব।থা নেই চিকিৎমকের । তিনি 
চান সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে । 
তাকে বলে কিনা জনগণের শত্রু, এত বড় স্পধ1! 

কিন্ত ক্যাথরিনের মাথায় কিছু অন্য চিন্তার, অনচিস্তার, ঘোরাফেরা'' 
তাতো বুঝনুম থমাস। কিন্তু এই পরিবারটার কী হবে, একবার 
ভেবে দেখেছ 1? যারা! তোমার সবথেকে কাছের জন তাদ্দের কী 
হবে- সেটা একবারও ভাবছে না থমাস ? 

“ওহ মা! সবসময় আমাদের জন্যে এত ভেবো ন। “তা”, বলে ওঠে 
পেত্রা ! 

মেয়ের দিকে ফিরে তাকান ক্যাথরিন, 'হণ্যা, তুই সেটা বলতে পারিস । 
দরকার হলে নিজের পায়ে দাড়ানোর ক্ষমতা আছে তোর । কিন্তু 
ছেলে ছুটে ? ক্যাথরিন স্বামীর দিকে চোখ রাখেন, “ওদের কথা একটু 
ভাবো থমাস, সেইসঙ্গে নিজের কথাও, আর. পারলে আমার 
কথাও'""? 

মাথা নাড়েন চিকিৎস্ক । নাহ্‌, ক্যাথরিনের মাথাট। একেবারেই 
গেছে । আরে বাবা, পিটার আর তার সঙ্গীসাথাদের হুমকির সামনে 
মাথা নোয়ালে জীবনে কি আর কোনদিন মনে শাস্তি পাবেন 
চিকিৎসক? তবু ক্যাথরিন আতঙ্কিত। থমাস এইভাবে চললে 
যে শান্তি নেমে আসবে জীবনে, যার কালো-ছায়া ছুলছে মাথার 
ওপর, তা থেকে ঈশ্বর রক্ষা করুন ওদের । সেই শাস্তি মানে সেই 
ফেলে-আসা ভয়ঙ্কর দিনগুলোর ফিরে আসা ॥ সেইসব দিন যখন 
কোন চাকরি ছিল না, নিয়মিত রোজগার ছিল না। ফেলে আসা 
দ্রিনগুলোয় তার স্বাদ, সেই তিক্ত, জ্বালাময় স্বাদ, যথেষ্ট পেয়েছেন 
ক্যাথরিন, পেয়েছে বাকিরাও । না, তার ফিরে আসা আজ আর 
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আকাঙ্ঘিত নয়। একটু ভাবো থমাস, একটু ভেবে পা৷ ফেলে; ! 
চিকিংকের শরীরে এক প্রচণ্ড আক্ষেপ । বারবার হাত ছুটে মুঠো 
করছেন, খুলছেন, যেন কিছু একট। জাকড়ে ধরার চেষ্টা, অবলম্বনের 
খোজ। ওহ." একজন সৎ, ন্গাধীন মানুষ কিছু করতে চাইলে তাকে 
এইসব ঘ্বণা আমলাগুলোর খপ্পরে পড়তে হবে, এদের সঙ্গে টক্কর 
দিতে হবে! ভয়ঙ্কর এক ব্যবস্থা চেপে বসেছে সমাজের বুকে । 

সে ব্যাপারে ক্যাথরিনের কোন দ্বিমত নেই । এ লোকগ্লে। অপমান 
করেছে তার শ্বামীকে, চরম অপমান । কিন্তু, এ পৃথিবীর সবত্র, প্রতি 
কোণে কোণে কত অন্যায়, কত অবিচার ষে চাপা পড়ে আছে, কত 
মানুষকে ষে কত ভাবে সে সাবের শিকার হতে হয়. তা ভাবতে 
গেলে" 

বাইরের দিকে চোখ রাখেন ক্যাথরিন, উদ্দাস, ব্যথিতা, তোলপাড- 
বু । আর তখনই তার চোখে পড়ে, স্কুলের বইপত্র হাতে নিয়ে 
এগিয়ে আসছে এজলিফ মার মর্টেন_-ভাদের ছুই নাবালক পুত্র । 
আর্ত ক্যাথরিন বলে ওঠেন' থমাস, একবার ছেলেদের মুখের দিকে 
তাকাও, একবার ভেবে দ্যাখো ওদের কথা! ওর্দেরকী হবে? না 
না, ভুমি এমন" ” 

থরে পা রাখে ছুট বালক । পুত্রদের দিকে তাকান চিকিৎসক" কোন 
এক তিরতিকে দোল" হয়ত ছু"য়ে যায় তার বুক. বলতে যান, ওরা " 
ওদের*'"”, তারপর এক লহমায় তার চোখে ছায়! ফলে কোন নি্গল! 
মেঘ, কগ্ঠম্বরে ফুটে ওঠে শপথের সুর, 'দ!, আমি কিনবে! না, দুনিয়াটা! 
তচ্ছন্ছ হয়ে গেলেও নয়! শির আমে নোয়াবে' না। আমি দেখতে 
চাঁই আমার সন্তানরা স্বাধীন মান্তন হিসেবে পুথিবীর সামনে মাথা 
উপ্চু করে দাড়িয়েছে ! 

ঘর থেকে বেরিয়ে যান চিকিৎসক । কান্ন/, বুক-ছেঁড়া, সব-ভাঙ। 
কানা, গ্রাস করে ক্যাথরিনকে।! ভিজে-যাওয়া বিকৃত গলায় শুধু 
বিপন্স উচ্চারণ, 'ঈশ্বর, তুমি দেখো, আমাদের দেখে তুমি ঈশ্বর | 
আর গর, অহস্কারে ভরপুর পেত্রা. ওহ সত্যি, বাপির জবাব নেই ! 
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কিছুতেই হার মানবে না বাপি!” 

এবং ছুই বালকের চোখে টলটলে বিস্ময় । এইসব কান্না, আকুলতা, 
বাপির মুখে কত-সব আশ্চর্য কথ।-_হচ্ছেট। কী ? জানতে চায় ওরা । 
গথিতা দিদি ইশারায় জানায়-_এখন চুপ কর তোরা, লক্ষমীটি ! 
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পিপজ'স হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর । টেবিলের ওপর 
একরাশ কাগজ-বই্ ভাই কর! । এদিক-সেদিকে গোটা কতক চেয়ার | 
ঘর্টায় কেমন ষেন বিষতার ছায়া, উজ্বলতার অভাব; মাসবাব- 
গুলো পুরনো, চেয়ারগুলো! ময়লা-ধবা, ভাঙা-চোরা । ভিতর দিকে 
ছাপাখানা । কয়েকঙ্গন কম্পোঞ্জিটার কাজ করছে সেখানে । একটা 
হ্যাগ্ু-প্রেসে শব্দ উঠছে ছাপার | 

“ম্পাদক হোভস্টাড লেখা-লিখিতে ব্যস্ত । খানিক পরে ঘরে এল 
“বলিং। ডাঃ স্টকমানের প্রবন্ধের পাগুলিপিটা ওর হাতে। 

লিখতে লিখতেই কথা বললেন ঠোভস্টাড, পড়লে? 

ডেস্কের ওপর পাগুলিপিট! রাখতে রাখতে বিলিং জানালো, “ছাঃ 
পড়লুম ) 

'খুবই কঠোর সমালোচন? করেছেন, তাই না £ সম্পাদকের প্রশ্ব | 
বিলিং বেশ উত্তেজিত! “কঠোর? একেবারে বিধ্বংসী লেখা । 
এক একটা শব্দ যেন এক একটা! হাতুড়ির ঘা?” 

চোখ তোলেন সম্পা্দক, 'কিন্ত ওনার যুক্তিগুলে। একেবারে অকাট্য 1 
“িলিং একমত | "সতাই অকাট্য । কিন্তু শুধু এই একটা লেখা 
ছেপে দিলেই কাজ শেষ হবে না । আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে 
হবে, যতদিন ন! গোটা কাঠামোটা ধসে পড়ে । লেখাট। পড়তে 
পড়তে ও ষেন চোখের সামনে স্পট দেখতে পাচ্ছিল--বিপ্লব এগিয়ে 
আসছে !' 


"ঢুপ চুপ! এসব কথা যেন আসলাকসেনের কানে না ষায়'_সতর্ক? 
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করে দেন হোভস্টাড | 

গলা নামায় বিলিং। তার স্থির বিশ্বাস, “এ আসলাকসেনট একটা 
জাত কাপুরুষ ! মেরুদণ্ড বলে কোন পদার্থ লোকটার শরীরে নেই ' 
তা, ডাঃ স্টকমানেরু লেখাট। তাহলে ছাপা হচ্ছে, তাই তো ? 
সম্পাদকের উত্তরৎ “হচ্ছে । যতক্ষণ না মেয়রমশাউ হার মানছেন, 
ততক্ষণ ছাড়ি ন! 1; 

লড়তে “গলে মেয়র ডুববেন_-বিলিং নিশ্চিত । 

হোভস্টাড 'অনেক কিছুই ভেবে রেখেছেন । মেয়র যদি চিকিৎসকের 
প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহলে গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীট। ছি*ডে খাবে 
তাকে । মানে এস্্পন্ভতিকরদাতাদের সংস্থাটংস্থারা । আর যদি 
প্রস্তাবগুলো। মেনে নেন তাহলে স্লানোৎসবের যেসব বড় বড 
অংশীদার এতদিন তাএ কট্টর সমথক ছিল, তার! তাকে ছেড়ে কথ' 
কইবে 2»! কেননা এঁ-সব প্রস্তাব মতে! কাজ করতে হলে তাদের 
বেশ মোটা অর্থই লোকসান হবে । মার এই চক্রটাকে একবার 
ভাঙা গেলে আর ছাড়-ছোড নেই । দিনের পর দিন কাগজের 
পাতায় কামান দেগে চলতে হবে । লোককে দেখিয়ে দিতে হবে 
এই মেয়রটি একেবারেই অযোগ্য, এখনকার সবকটা কর্াব্যক্তিই 
অকর্ম্য, গোটা কাউন্সিলটাই অপদার্থ । আওয়াজ ভুলতে বে 
উদ্দারনৈতিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য । 

বিলিং বন্ধ-দম” 'তাই তো, তাই তো । মানে, মানে, হ্যা: 
শহর এখন এক বিপ্লবের দোরে কড়া নাড়ছে 1? 

দরজায় শব । আগন্তককে ভিতরে আসার আহ্বান জানালেন 
সম্পাদক । সম্পাদকীয় দপ্তরের মষে। প। রাখলেন ডাঃ থমাস 
স্টকমান ৷ দ্রতপায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন সম্পাদক, 'আরে 
ডাক্তার, আপনি ! কী খবর বলুন! 

চিকিংসক জানালেন, "লেখাটা ছাপতে দিয়ে দ্রিন' মিস্টার 
হোভস্টাড 1, 

সম্পাদক খুশিয়াল। বিলিং উদ্ৃসিত। চিকিৎসক জানালেন 
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আর গড়িমসি নয়, এবার যুদ্ধ শুরু | 
বিলিং স্থতো ছাড়ে, “কঠিন যুদ্ধ, অশ্যা! চালিয়ে যান ডাক্তার; . 
জবাই করুন সব কটাকে 1, 

চিকিৎসকের বক্তব্য-_এই প্রবন্ধট! সুচনা! মাত্র । আরও অন্তত চার- 
পাঁচটা প্রবন্ধের কথ! তার মাথায় ঘুরছে! কথা বলতে বলতে 
আসলাকসেনের খোজ করলেন তিনি । ছাপাখানায় কাজ করছে 
আসলাঁকসেন । বিলিং চিৎকার করে ডাকস তাকে । চিকিৎসকের 
কাছে সম্পাদক জানতে চাইলেন, বাকি প্রবন্ধঞচলোও এই একই 
বিষয়ে লেখার কথ। তিনি ভাবছেন কিনা । না" তা ভাবছেন না 
চিকিৎসক । নানান বিষয় নিয়ে লেখা হবে প্রবন্ধ গুলো । তবে 
সবগুলোই 'এ জল-সরবরাহ আর ময়ল-নিফ্ষাশন ব্যবস্থার সঙ্গে 
ঘুক্ত' আসলে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে আরও 
পাঁচটা বিষয় এসেই পড়ে । একটা পুরনে। বাড়িকে মেরামত করতে 
গেলে যেমন হয় আর কি! বিলিং বিগলিত : আয়, এই হচ্ছে 
কথ) । টান দিতে হবে একেবারে গোড়া ধরে, গোটা ব্যাপারটাকে 
স্তব্ধ করে দিতে হবে। 

ছাপাখানা থেকে কথাটণ শুনতে পায় আসলাকসেন । এগিয়ে আসে 
"স,"শ্তব্ধ করে দেবে? ডাক্তার, আপনি কি ম্সানোৎসবট। বন্ধ করে 
দ্ওয়ার কথা ভাবছেন নাকি? 

ভাকে আশ্বস্ত করেন সম্পাদক । বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্বই উঠছে 
না। ডাঃ জ্টকমান এবার জানতে চান, তার লেখাটা কেমন লাগল 
সম্পাদকের । 

'ছুরন্ত লেখা”, সম্পাদক জানান, 'খুবই স্পষ্ট আর যথাযথ । লেখার 
মূল বভ্তব্যটা বোঝার জন্য মোটেই বিশেষজ্্ হতে হয় না” যেকোন 
লোকই বুঝতে পারবে । বাজি রেখে বলতে পারি, সমস্ত প্রগতিশীল 
মানুষই আপনার পাশে এসে দাড়াবে |? 

চিকিৎসক খুশি । আসলাকসেন প্রস্তাব দেয়, লেখাট! তাহলে ছেপে 
ফেল' বাক । হোভস্ট;ড বলেন, আগামীকালের কাগজেই প্রকাশিত' 


৫৬ 


হবে লেখাটা । চিকিৎসক একমত-_হ")1, সময় নষ্ট করে লাভ নেই । 
আর হণ্যা, আঙমলাকসেনের কাছে তার বিনীত অনুরোধ, ছাপার সময় 
তিনি যেন বিশেষ মনোযোগ দেন লেখাটার দিকে । ছাপার ভুল- 
টুল যেন একটাও ন' থাকে, কেননা প্রন্থিটা শব্দই সোনার মতো 
দামী । চিকিৎসক নিজেও প্রুফটা! একবার দেখে দিতে চান। 
লেখাটা! এক্ষুনি তুলে দেওয়া দরকার সমস্ত বুদ্ধিমান লোকদের হাতে 
হাতে । ভাবুক 'তারা, ভেবে দেখুক ! ওদিকে তাকে ওয় দেখানোর 
পালা শুরু হয়ে গেছে, একেবারে মৌলিক মানবিক অধিকারগুলে। 
থেকেও তাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে । চোখ রাঙাচ্ছে, অপমান 
করছে, আদর্শকে ছু'ডে ফেলে নিজের ব্যক্তিগত স্ুযোগ-ম্বিধে কথা 
ভাবতে বাধ্য করানোর চেষ্টা করছে । 

'জাহান্নমে যাক ওরা । এত স্পধ1!' বিলিং ক্ষুব্ধ। 

সম্পাদক শাস্ত, “এ লোকগুলোর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়” 
কিন্ত চিকিৎসক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । চোয়াল চেপে লডবেন তিনি । ছাপার 
হরফে সবর্াস করে দেবেন। প্রত্যেকদিন তিনি লিখবেন পিপংল্স্‌ 
ভেরাল্ডে, একের পর এক বিক্ষোরক লেখায় চুরমার করে দেবেন 
ওদের ঘৃঘ্ধুর বাস! । 

আশসলাকসেন সংশয়ী, কিন্ত, দেখুন-** 

বিলিং বাধভাডা, “যুদ্ধ, যুদ্ধ! চালাও পান্সী।, 

জমে থাক! আবেগ যেন আর চেপে রাখতে পারছেন না থমাস 
স্টকমান। এ লোকগুলোকে, এ হ্টচক্রটাকে তিনি ধুলোয় মিশিষে 
দেবেন, ফালাফাল। করে ছি*ডবেন ওদের যাবতীয় কুযুক্তিকে, লোকের 
চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন সত্যটা । 

মাথ! নাড়ে আসলাকপেন, কিন্ত ডাক্তার, যা-ই করুন, সংযমটা 
হারাবেন না ষেন। কামান দাগুন, তবে সংযমীভাবে-** 

বিলিং বেপরোয়া, 'কভি নেহি । ভিনামাইট চাই, ডিনামাইট 1, 
চিকিৎসকের সপ্রতিভতায় ঘাটতি নেই ! আবেগ অনর্গল। তার 
'মতে, প্রশ্নটা! এখন আর শুধু জল-সরবরাহ কিংবা ময়লা-নিফাশনেই 
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সীমাবদ্ধ নয়। গোটা সমাজটাকেই সাফন্তুতরে। করতে .হবে, 
জীবাণুমুক্ত করতে হবে ৷ ক্ষমতায় বসে থাকা বান্তঘুঘুগুলোকে টেনে 
নামাতে হবে তখত্‌ থেকে । আরও অনেক, অনেক কাজের 
দায়িত্ব তুলে নিতে হবে কাধে । এ-সব কাজের জন্য চাই যৌবনের 
প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগে একদল মানুষ । সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় 
নেতৃত্বের ভার তুলে দিতে হবে তরতাজা যুবকর্দেব হাতে । সবাই 
কাধে কাধ মিলিয়ে দ্াডালে' এককাট্টা হয়ে লড়লে কাজট। আদৌ 
কঠিন মনে হবে না। তরতর করে ম্োত কেটে এগিয়ে যাবে 
বিপ্লব । ূ 
সম্পাদক হোভস্টাডের স্থির প্রত্যয়-_কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণভার 
উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই উজ্বল। 
আসলাকসেনও দে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ । তবে প! ফেলতে হবে 
সংষমীভাবে ! ডাঃ স্টকমান যে এ শ:রের, এই সমাজের একজন 
সত্যিকারের মঙ্গলাকাত্ধী, সে জন্বন্ধেও তার কোন সংশয় নেই । 
বিলিং ঘোষণা করে, 'আদলাকসেন, তার মানে ডাক্তার স্টকমান 
হচ্ছেন জনগণের বন্ধু । 

আসলাকসেন সন্তষ্ট, "ঠিক বলেছ! সম্পত্তিকরদাতাদ্ের-সংস্থার 
পক্ষ থেকে এই কথাটাই আমর! ব্যবহার করব), 

থমাস স্টকমানের বুকের গহন, গহনতম অঞ্চলে, শরীর-মনের মোহনায় 
এক গভীর কৃতঙ্ভতা, আশ্চর্য আবেগের হিল্লোল । বন্ধুদের হাতে 
হাত রাখলেন তিনি, কৃতজ্ঞত। জানালেন । নিজের দাদ! তাকে অন্য 
একট নামে চিহ্িত করেছে । এবার ম্ুদদসমেত তার প্রত্যুত্বর 
পাবে সে। যাক, এবার তাকে একটু রুগী দেখতে যেতে হবে। 
পরে আবার আসবেন। পাগুলিপিটার দিকে আসলাকসেন যেন 
ঠিকমতো! নজর দের, একট] বিস্ময়স্থচক চিহুও যেন বাদ না পড়ে! 
ইচ্ছে করলে আরও ছু'একট। বিশ্ময়সচক চিহ্ন সে জুড়ে দিতেও 
পারে । সবাইকে বিদায় জানিয়েঃ রুগী দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লেন 
চিকিৎসক । 
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হোভস্টাডের মন্তব্য, 'ভদ্রলোক আমাদের অনেক কাজে লাপবেন । 
সংঘর্মী আসলাকসেনের প্রাজ্ঞ অভিমত, “হশ্যা, যতক্ষণ উনি শুধু 
ম্ানোৎলবের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা! ঘামাচ্ছেন, ততক্ষন কোন 
অন্থবিধে নেই। কিন্তু, উনি অন্যান্য বিষয়েও মুখ খুলতে চাইলে 
ওনার পাশে দাড়ানোটা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।, 
হোভস্ট।ডের কপালে চিন্তার ভাজ । ভু", ব্যাপার্ট।...কিন্ত বিলিং 
নিরভাঁক, আরে, ভয়ে এমন পিটিয়ে যাওয়ার বী আছে? 

ভয়? আসলাকসেন হাসে । হণ্যা, প্রশ্নটা বদি স্থানীয় রাজনীতির 
সঙ্গে যুক্ত কোনকিছু হয়, তাহলে সে ভয় পাচ্ছে বৈকি ! 'অভিচ্হতার 
আঞ্চনে পোড় খেয়ে খেয়েই এট! তাকে শিখতে তয়েছে। বিস্তৃ 
উচ্চ পর্যায়ের রাজনাতির প্রশ্ন হলো, এমনকি পরাসরিভাবে সরকারের 
বিরোধিতা করার প্রশ্ন হলেও সে এতটকু ভয় পায় না । আসলে তার 
একটা নিজ্ব বিবেকবোধ আছে, মেই বোধ অন্ধায়ীই জীবনের পথে 
চলতে চায় সে। সরকারকে আক্রমণ করা যায় চোখ বুজে, কারণ 
তাতে সাজের কিছু যায় আসে না । সরকারের কতাব্যক্তিরা ও-সব 
আক্রমণের দিকে ফিরেও তাকায় না, গ্যাট হয়ে বসে থাকে গদীতে । 
কিন্ত স্থানীয় নেতাদের ব্যাপারটা আলাদা । চেষা-চরিত্র করলে 
তাদেরকে পদী থেকে টেনে নামানো যায়। আর সেই সুযোগে 
একদল গা-মুখ্যু অনভিজ্ঞ লোক ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে । 
সেক্ষেত্রে সম্পত্তি-করদাতার্দের আর অন্যান্য মানুষদেরও বিপুল ক্ষতির 
সম্ভাবনা “থকেই যায়। 

হোভস্টাড জানতে চাইলেন, জনগণন্ডে শ্বশাসনের শিক্ষা! দেওয়া 
সন্দক্ধে আপসলাকসেন কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছে কিনা । 
আসলাকসেনের উত্তর--কোন একটা নিদিষ্ট ম্বার্থ নিয়ে যাদের 
ভাবতে হয়, ভার) অন্য অনেক বিষয়েই ভাবার শ্যোগ পায় না। 
'তাহলে ব5"তেই হচ্ছে, আমার কোন নির্দিষ্ট খ্বার্থ নেই'_-সম্পাদকের 
জবানবন্দী । 

“কেয়া বাত, কেয়া বাত, বিলিং সোচ্চার | 
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আসলাকসেনের ঠোটের ডগায় একটুকরে হাসি ঝুলে আছে। 
ডেস্কের দিকে আঙ্ল দেখিয়ে হোভস্টাডের উদ্দেশে ও বলে, এ 
সম্পাদকীয় চেয়ারে আপনার আগে বসতেন মিস্টার স্টিন্সগার্ড । 
তিনি শেরিফ হয়েছিলেন ।, 
বিলিং-এর ঠোটে বাকা ভাজ, 'ছু'ক, ওটা একটা! পাণ্টি খাওয়ার 
মাস্টার ॥, 
হোভস্টাড বলে ওঠেন, 'আমি কোন কর্তাভজা “গালাম নই ॥ 
কোনদিন হবোও ন1।” 
আসলাকসেন অন্ুত্তেজিত' রাজনীতিবিদদের কোন বিষয়েই 
এতটা নিশ্চিত হওয়! সাজে না । আর বিলিং? তার এখন কিছুদিন 
এ-সব ব্যাপারে মাথা বেশি না ঘাথানোই ভালো । কারণ, 
আসলাকসেন জানে, কাউন্সিলের সেক্রেটারি পদের জন্য আবেদন 
করেছে সে। 
হোভস্টাড চমকিত, "সত্যি নাকি, বিলিং ? 
বিলিং-এর জিভে টান, 'আম্-এমানে, আসলে এখানকার 
কর্তাদের জ্বালাতন করার জন্তেই করেছি আর কি!” 
আাসলাকসেনের কঠম্বর অকম্পিত। যে জন্বেই আবেদন করে 
থাকুক বিলিং, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওকে য্দি কেউ 
কাপুরুষ বলে, তাহলে তার জবাবে একট। কথা ও জোর দিয়েই 
বলতে চায়_ুদ্রক আসলাকসেনের রাজনৈত্তিক জীবনে কোন 
মালিন্য নেই । একবারও সে পথ পাণ্টায়নি, শুধু চলতে চলতে 
আরও সংযমী হয়ে উঠেছে । ভার হ্াদয়মন দেশের মানুষের জন্ট 
উপগীঁরুত | কিন্ত তার মন বলছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করাটাই 
কাম্য। 
আর কথ! বাড়াল না আপমলাকসেন । কাজ পড়ে আছে। ছাপ!- 
খানার মধ্যে চলে গেল ও । 
বিলিং বিক্ষুব্ধ, “এ লোকটার সঙ্গে কাজ-কারবার এবার বন্ধ করে, 
দিতৈ হবে দেখছি 1 - 
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হোভস্টাডের কাছে চিত্রটা' অন্যরকম ॥। কাগজ আর ছাপার 
কাভটা এখানে ধারে করা যাচ্ছে । এ স্থযোগ আর কোথাও মিলবে ? 
অশ্পী?1র করার জো নেই বিলিং-£র । সত্যি, প্রয়াজশীর পুণজ না 
থাকাট! যে ঝী ঝামেলা! আচ্ছা, এ ব্যাপারে ডাঃ স্টকমানকে 
কাজে হাগানো যায় নল? 

টেবলের ওপর কিছু কাগজপত্র ওপ্টাতে ওল্টাতে সম্পাদক বললেন, 
“ওনাকে দিয়ে আর কীকাজ হবে? কী আর আছে ওনার ? 

“না, ওনার নিজের তো নেই-ই | কিন্তু ওনাকে দিয়ে এ লোকটাকে 
গাথ! যেতে পারে, মানে এ মর্টেন কিল-এর কথ। বলছি, লোকে 
থাকে বুছো ভাম বলে আর কি!” 

মর্টেন কিল যে অর্থের কুমীর, সে সম্বন্ধে বিলিং-এর কোন জন্দেহ 
নেই । সেই অর্থের একটা অংশ তে] স্টকমানরু] পাকেনই । 
প্রস্তাবটায় খুব একট। গরুহ দিলেন না হোতস্টাড । ও-সব 
নিয়ে ভাবতে বারণ করলেন বিলিংকে । আর সেইসঙ্গেই জানালেন, 
কাউন্সিলের কাজট। পাওয়ার আশ যেন সেনা করে। 

বিলিংএর বক্তব্য-সে আশা কে করছেও না। প্রত্যাখ্যাত 
হত্তেই তে? চায় সে। তবেই তে। আগুনে দেওয়ার জন্য আরও বিছুটা 
ঘি জুটবে হাতে । এসব না থাকলে লড়াইট। চলবে প্ীকরে? 
আর না। বোালং এরও কাজ পড়ে আছে। সম্পত্তি করদাতাদের 
উদ্দেশ্যে একট। আবেদন লিখতে হবে। ঘর থেকে বেরিপে নিজের 
ঘরের দিকে চলে গেল ও । 

ঘরে এক! সম্পাদক । লিখছেন। মাঝে মাঝে কলমে কামড়, 
আনমনা কিছু ধীর উচ্চারণ। তখন দরজায় শব্দ । আগন্তককে 
ভিতরে আসার আহ্বান জানান সম্পাদক । ঘরে ঢোকে পেত্রা। 
চিকিংসক-ছুহিতা । 

জম্পার্দক শশব্যস্ত । চেয়ার এগিয়ে দেন তাড়াতাড়ি । পেত্রা বসে 
না। কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে ও, এগিয়ে দেয় 
সম্পাদকের দিকে । যে ইংরেজি গল্পট। ওর অনুবাদ করার কথ ছিল, 
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সেটা ও করতে পারছে না। 

সম্পাদক সপ্রশ্ব, “কিন্ত আপনি কথা দিয়েছিলেন-” 

পেত্র! বলে, “তখন তো লেখাটা! আমি পড়ে দেখি নি । আপনি নিজে 
পড়েছেন ? 

না, সম্পাদক পড়েন নি, কেননা ইংরিজী ভাষাট! তার জানা নেই। 
পেত্র! জানায়, এরকম লেখা পিপ্‌ল'স্‌ হেরাল্ড'এর মতো! কাগজে 
কোনমতেই ছাপা উচিত নয়। গল্পটায় সাতকাহন করে গুণকীর্ভন 
করা হয়েছে এক মঅতিলৌকিক শক্তির। সেই শক্তি নাকি তাবৎ 
ভালো লোকেদের দ্দিকে নজর রাখে, তার ইচ্ছায় ভালোরাই জেতে, 
খর সমস্ত নইছুই লোকেরা শেষকালে উচিত সাজ! পায়ু--এইসব 
গালগঞ্পে। ফলাও করে ফাদ] হয়েছে । 

সম্পার্রক নলিপ্ত, “তা, এতে দোষের কী হল? লোকে তে! এবকম 
গল্পই পড়তে চায় ।' 

পেত্রা ক্ষুব্ধ । লোকে চায় বলেই এইসব আবর্জনা তাদের পাতে ঢেলে 
দিতে হব? বিশেষ করে সম্পাদক নিজে যখন এ-সব কথার এক- 
বিন্দুও বিশ্বাস করেন না? বাস্তবে কি ও-রকমট। ঘটে ? 

সম্পাদক হাপসেন। হ্যা, মিস স্টকমানের কথাট। একশভাগ খাটি। 
কিছ, কোন পত্রিকার সম্পাদক সব সময় নিজের ইচ্ছে-অনিস্ছে 
অনুধায়ী চপতে পারে না। ছোটখাট ব্যাপারে পাঠকদের চাহিদাকে 
গুরুত দিতেই হয়। আর খবরের কাগজের পক্ষে রাজনীতি হচ্ছে 
সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষধ £ উদারপন্থা ও প্রগতিশীদ আদর্শের দিকে 
মানুষকে টেনে আনতে হলে কিছু লাগসই খাগ্ভ তাদের সামনে 
সাজিয়ে দিতে হবে বৈকি! কাগজের পিছনের পাতায় এ-বকম 
গ্রকটা নীতিমুলক গল্প ছেপে দিলে লাভের আশ! ষোল আনা । 

“না না, আর যে করে করুক, আপনি ও-সব করতে পারেন ন! 
পাঠকদের ফাদে ফেলার জন্যে মাকডসার জাল বোনার মতে সম্পাদক 
তে! আপনি নন ॥' 

ফম্পাকের ঠোটে আবার হাসির ঝিলিক । হ্যা, মিস স্টকমান 


ঠিক ধরেছেন ফন্দিটা ভার নয়, বিলিং-এর । ও-ই গল্লপট? 
ছাপতে চাইছে । 

পেত্রা অবাক। মিস্টার বিলিং-এর মতো! একজন প্রগতিশীল মানুষ 
এমন কথা! ভাবলেন কী করে? সম্পাদক জানান, বিলিং খুব করিৎ- 
কর্ম ছেলে । কাউব্সিলের সেক্রেটারি পদের জন্যেও সে আবেদন 
করেছে? পেত্রা বিশ্বাস করতে পারে না। ও কাজ বিলিং-এর 
ধাতে পোষাবে ? অবিশ্বাস্য |! সম্পাদকের চোখের দৃঙি তীক্ষ হয় । 
বলেন, তাদের মতো! সাংবাদিকর কোন স্থযোগই ছাড়েন না। এ 
পেশার এটাই আদত । পেত্রার মতে, সাধারণ অবস্থায় সেটা চলতেই 
পারে, কিন্ত কোন বড় কাজে হাত দেওয়ার পর-** 

“আপনার বাবার ব্যাপারট! বলছেন তো? সম্পাদক জানতে চান। 
হ্যা, তা-ই ।' এটা! একট। বিরাট ব্যাপার, প্রচণ্ড জরুরী একটা দায়িত্ব। 
সত্যের অন্য কঠিন অভিযানে এগিয়ে যাওয়া, সাহসী ভাবনাকে 
বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা, নিভকিভাবে একজন সৎ মানুষের পাশে 
দাড়ানো, ষে মানুষটির ওপর চরুম অবিচার হতে চলেছে-_এ সবের 
মধ্যেই ফুটে উঠেছে পিপল'স্‌ হেরাল্ের প্রকৃত চরিত্র । 

সম্পাদক কথা বলেন ধীরম্বরেঃ “বিশেষত সেই মানুষটি যখন: মানে 
.--ঠিক কিভাবে যে বলি-*" 

'সেই মানুষটি যখন এত সৎ আর ন্'_ শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা পেত্রার । 
সম্পাদক একইরকম স্থির, *বিশেষত সেই মানুষটি যখন আপনার 
বাবা? 

চমকে ওঠে পেত্রা, 'কী বললেন ? 

“ঠিকই বলছি পেত্রা-মিস পেত্রা ॥? 

পেত্রায় গলায় রোষ-ফোট! বিস্ময়, “তাহলে এইটাই আপনার প্রথম 
বিচার্ষ ? আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই? 
সত্যকে প্রত্চিত করার আকাঙ্ম! নেই? মানুষের মঙ্গলের কথা 
ভেবে বাপি যা করতে চাইছেন, সে সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই ? 
হোভস্টাড বলে শুঠেন, 'না না, সে-সব তো আছেই 1? 


কিন্ত যা বোঝার বুঝে নিয়েছ্ধে পেত্রা, "ধন্যবাদ, মিঃ হোভস্টাড | 
আপনার মুখোম আপনি নিজেই সরিষে দিয়েছেন শীবনে আর 
কোনদিন আপনাকে বিশ্বাস করব না আমি ।, 

হোভস্টাড বাঝাতে চেষ্টা করেন, 'ব্যাপারটাকে আপনি এভাবে 
নিচ্ছেন কেন? মূলতঃ আপনার জন্তোই যখন". 

ক্ষোভ আর ঘুণার স্ফুরণ (পত্রার গলায়, 'আমার সবথেকে ধারাপ 
লাগছে এই ভেবে যে বাপির সঙ্গে মআপণি চালবাজী করে চলেছেন 
বাপির কাছে এমন একটা! ভাপ করছেন 'যন মতা আর সবধসাধারণের 
মঙ্গলের জন্য আপনার “চতই ন' দ্বশ্চিন্তা । আমাদের হুজনকেই 
ঠকিয়েছেন আপনি ' নিজেকে যেভাবে দেখান আপনি, আসলে তা 
মন ॥ আপনাকে আমি ৮কানদ্দিন ক্ষমা করব না, কোনদিন না ।” 
হোভস্টাড নজর, “কথাটা বলা আমার চিন হয়ানি, অন্তত এই মুহু্ধে 
তো নয়ই 

“কেন, এই মুহূর্তের বিশেষ ব্যাপারটা কী” 

'আাসলে এই মুহুর্ে আমার সাহাষা ভাড়া আপনার বাব! এক পাও 
এগোতে পারবেন না ! 

পেত্রার জলন্ত দৃষ্টি সম্পাদকের মুখের ওপর আছডে পড়ে, 'আচ্ছ ! 
তাএ মানে আপনিও ওরদেরই একজন ? বাহ্‌ ? 

হোভস্টাড কাতর, “নানা, আমি ওদের দলে নই! শাহ, কেন যে 
কথাটা বলতে গেলুম 1 ও-কথাটা আদে সন্তি নয় ! 

“কোনটা সত্যি কোনট। মিথ্যে, আমার জান! আছে । চলি 

ঠিক তখনই ভাপাখান! থেকে হস্তদত্ত হয়ে এপিয়ে আসে আসলাক- 
মেন, “এই যে, মিস্টার হোভস্টা৬, কাণ্ড দেখুন? বলতে বলতে 
পেত্রার দিকে চোখ পড়ে তার, “হো, হুঃখিত, ঠিক থেয়াল করিনি 
সম্পাদকের উদ্দেশে পেত্রা বলে, বইটা রইল । অন্য কাউকে দিয়ে 
বরং অন্ুবাদট। করিয়ে নেবেন । দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাক 
€। পিছু পিছু ছুটে বান হোভস্টাড, “মিস পেত্রা, শুনুন: '. 

পেত্রার শেষ কথাট। শোনা যায়, “বিদায় |, 


সম্পাদক আশাহত, পিছু ফেরেন । আসলাকসেন জানায়, ছাপা- 
খানায় মেয়রমশাই বসে আছেন। পিছনের দরজা দিয়ে এসেছেন, 
বোধহয় কারুর চোখে পড়ছে চাননি বলেই । হোভস্টাডের সঙ্গে 
ছ'একটা কথা বলতে চান তিনি । 

সম্পাদক কিঞ্চিৎ বিস্মিত । মেয়র ? এখানে? ব্যাপাবরখানা কী? 
মেয়র পিটার স্টকমানকে নিজের ঘরে ডেকে আনেন সম্পাদক । আর 
আদসলাকদেনকে বলেন' কেউ যেন এখন এ-ঘরে না মাসে সেদ্বিকে 
একটু নজর রাখতে । ঘাড় নেড়ে চলে যায় আসলাকসেন । 

মেয়র কথ বলেন, "মাপনি নিশ্চম্ই আমাকে এখানে আশা কারেননি। 
তাই না? 

তা বটে। মেয়রের আগমনটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত হে) ভস্টাডের 
কাছে। অতঃপর কিছু “সীজগ্চমূলক কথাবার্তার বিনিমর আর 
সেটকু সেরে নিয়েই মেরে আসল কথায় প্রবেশ একটা অপ্রিয় 
প্রসঙ্গ নিয়ে মাঁলোচনা করতে চান মেয়র প্রসঙ্গটা ন্নানোৎসবের 
মেডিক্যাল অফিসার থমাস স্টকমান সংক্রান্ত । ল্লানোতৎসবের তথা- 
কথিত কিছু গলদের কথা লিখে বোর্ডের কাছে একটা প্রতিবেদন 
পাঠিয়েছেন তিনি । 

সম্পাদক জিজ্ঞাস, 'তাই নাকি ? 

'ক্যা। কেন, ও আপনাকে কিছু জানায়নি? আদি তো ভেবে- 
সম্পাদক বলেন” 'ও হ্যা, বলছিলেন বটে । এ, ইয়ের ব্যাপারে কী 
ছাপাখানা থেকে সম্পা্কীয় দপ্তরে এসে ঢোকে আসম্মাকসেন, 
“আমি বরং পাগুলিপিটা--" 

সম্পাদক তুদ্ধ, 'এঁ তো ডেস্কের পর পড়ে রখেছে 1? 

পাওলি পিট। তুলে নেয় আনলাকমেন। মেয়রের চোখে জলজ্বলে 
কৌতূহল, 'ওটাই নিশ্চয় সেই** 

আসলাকদেন জানায়--হ্যা, ওটাই হচ্ছে চিকিৎসকের শ্রবন্ধের 
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পাুলিপি। সম্পাদক তাড়াভাড়ি বলে ওঠেন, ৪, আপনি কি এটার 
কথাই বলছেন নাকি? 
হ্যা, এটার কথাই বলছেন “ময় । লখাট। সম্বন্ধে সম্পাদকের মতামত 
জানতে চান তিনি । সম্পাদকের উত্তর একেবারে তৈরি । তিনি তো 
মার বিশেষজ্ঞ নন, কাজেই মতামত আর কী দেবেন! তাছাড়া, 
লেখাটায় তিনি একবার চোখ বুলিয়েছেন মাত্র । মেয়র অবাক। 
ভালো করে পড়ে না দেখেই লেখাট। ছেপে দিচ্ছেন সম্পাদক? 
হোভস্টাডের বক্তব্য, থমাস স্টকমানের মতে! একজন মর্যাদাসম্প্র 
ব্যক্তির কথা তিনি ঠেলতে পারেন নি' আর আসলাকসেন এই 
গ্ববোগে জানিয়ে দেয় মেয়রকে, কাগজে কোন্‌ লেখা ছাপ! হবে আর 
কোন্ট। হবে না, সে ব্যাপারে কিছু বসাও হক তার নেই । তাকে যা 
দেওয়। হয়, সে ছপেদেয়। মেয়র ঘ:ড নাড়েন। ভারপর বলেন, 
'একট। কথা, মিস্টার আসলাকসেন । দেখুন, আপনি একজন অভ্র 
বিবেচক মানুষ। কিছু কিছু মহলে মাশনার যথেই প্রাতপত্তিও 
গাছে 9 
আসলাকশেন সম্মত জানায় । হা), সত্যমা মানুষদের মধ্যে তার 
€কছু গ্রতিপত্তি আছে বটে । | 
মেয়র বলেন, "ফু সম্পন্ভিবিশিষ্ট করদাতারাই এ শহরের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শুধু শহরেরঠ বা কেন, সব জায়গাতেই তারা 
খ্যাগবিষ্ঠ। এইসব মানুষরা সাধারণভাবে কেমন চিন্ত/-ভাবনায় 
অভ্যস্ত, ৬1 তে" আপনার ভালোমাতই রানা আছে! তা, আমদের 
পহরের এইসক সাধারণ নাতিবর। আত্মত)াতগ পিছপা নয়, কী 
বলেন? 
আাসলাকনেন বিস্মিত, হোভস্টাড বসু আত্মত্যাগ ? হঠাৎ 
আম্মত্যাগের কথা আদছে কোশ্েকে? মেয়র একটু একটু করে 
ঝোলার খুখ যোলেন। হা, আত্মহ্যাগই তো। এশহরকে তো 
এখন বেম্ন বড়রকম আত্মত্যাগের তোড়জোড় করতে হবে। 
হোভস্টাভ এখনও অন্ধফারে। এ শহরকে আত্মত্যাগ । 
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আসলাকসেন যেন একটুকরো আলার হদিশ পাচ্ছে। ভা", মেয়র 
নিশ্চয়ই এ শ্ানোৎসবের কথাই বলতে চাইছেন ! মেরর জানান- 
মেভিক্যাল অফিসার যে-সব পরিবর্তন ঘটানোর সুপারিশ করেছেন, 
সেগুলে! করতে মোটামুটিভাবে অন্তত লাখ ছুয়েক ক্রাউন খরচ তে! 
হবেই । এত অর্থ মিলবে কোখেকে ? উপায় একটাই । একটা 
পৌর খণের বাবস্থা কর! । 

ছিটকে উঠে দাডালেন হোভস্টাড, চমকিত' "তার মানে শহরের 
আকলাকসেন গম্ভীর, "কর বাড়িয়ে অর্থের ব্যবস্থা করা হবে নাকি ? 
লোকের পকেট কেটে ? 

মেয়রের ঠোটে হালকা হাসি, 'আপনিই বলুন না মিস্টার 
আসলাকসেন, আর কোথা থেকে অর্থটা আস্তে পারে? 
গ্াসলাকসেনের মতে, বাবস্থাট! মালিকদেরই কর! উচিত । মেয়র 
জানান, কোনরকম বাড়ন্ত মূলধন বিনিয়োগের ক্ষমত। মালিকদের 
নেই । পরিবর্তন যর্ধি করতেই হয়, তাহলে শহরের লোকদেরকেই 
তার বায়ভাব বহন করতে হবে। 

সম্পাদকের দিকে ঘুরে দাড়ায় আসলাকসেন, 'পবেবানাশ । গোটা 
ব্যাপারট! যে অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে, মিস্টার হোভস্টাড |, 
হোভস্টাড একমত 1 হ* তা নিলি বটে । 

মেয়র যোগ করেন, 'আর সবথেকে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে, 
ম্বানোৎমবট! বছৰ ছুয়েকের জগ্তা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব আমরা ।' 
বধ? হু টো বছর? সম্পাদক আর মুদ্রক স্তম্তিত। ন্নানোৎসব 
বন্ধ থাকলে মান্ষের রুজি-কুটির সংস্থান হবে কী করে? 

মেয়র জানান, এ প্রশ্রের উত্তর ভাত জান! নেই । কিন্তু এছাড়া 
আর উপায়টাই বাকী? এখানকার জল দূষিত, অঞ্চলটা একটা 
নরককুণ্ড-- এসব কেঞ্চা ছড়িয়ে পড়লে কেউ, আর যেচে এখানে 
আসতে চাইবে? 

আসলাকসেন রুদ্ধশ্বাস, 'গোটী ব্যাপারটাকে কি আপনি নিছক 
মনগড়া! বলে মনে করেন ? 
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'তাছাড়া আর কিছু ভাবতে আমি নিতান্তই অপারগ, মিস্টার 
আঙলাকমেন। মেয়রের জবাব। 

আসলাকসেন বলে ওঠে, 'ভাহলে তো ডাক্তার স্টকমান একেবারে 
জায়িতভ্ঞানহীনের মতো কাজ করেছেন দেখছি! মাপ করবেন 
মেয়র" তবে ""” 

মেয়র জ্ঞাপন করেন, ষ্টার গুণধত ভাইটি চিবদিনই ভজুগে ধরনের । 
হোভস্টাডের দিকে তাকায় আসলাকাপন, এর পরেও কি আপনি 
ডাক্গার স্টকমানকে সমর্থন করতে চান, মিস্টার 'াভস্টাড ?” 
হোভস্টাডের কথার ঝুলিতে টান, "পিল, মানে, শে ভাবতে পেরেছিল 
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মেয়র জানান, তিনি একটা মংক্ষিপু বিঝুতি তৈরি জবেছেন । কোন 
গণদ-টলদ চোখে পালে ম্ানোতমবের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই 
কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায়, সে সন্বন্ধে ৪ বিবুতিতে কিন্তু 
প্রস্তাঝ দেখেছেন তিনি ! বিবুতিটা দেখতে চান সম্পাদক ॥ পকেটে 
হাত ঢোকান মেধর । আগ ঠিক অথনই জানলার এদাকে চোখ রেখে 
আসলাকসেন দেখে থমাস স্টহমান আসছেন! 

এই মূহুর্তে, এখানে, ভাইয়ের মুখোমুখী পছতে চান না মেদর 
পাশের ঘরে ভাকে পাচার করে দেন সম্পাদক যে খরে বিলিং একা 
কাজ করছে । ভারপর শম্পাদক ন্দয়ং চটপট টেবিলে বসে খসখস 
করে লিখতে শুর করেন, আাব এুদ্রক লেগে পছে একগাদা কাগজ 
ইাটকাতে। 

ঘরে চোকেন ডঃ স্টকমান। 'এসে গেছি! বলতে বলতে ট্রপিটা 
খোলেন তিনি, নামিয়ে রাখেন ছড়িটা। 

সম্পাদক লিখেই চলেছেন, গম্ভীর । চিকিৎসক জানতে চান, প্রুফ 
ট্ফ কিছু এল কিনা । না, এখনও আসেনি । এত অধৈর্য হলে 
কি চলে? একটু সবুর করতে হবে । তা! বেশ, পরেই ন! হয আসবেন 
চিকিৎসক । আসলে ব্যাপারট! এত জরুরী *" 

চলে বেতে গিয়েও ফিরে আপেন চিকিৎসক! ওহ হো, আর একটা 
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কথা ষে বলার ছিল! সম্পাদক কিঞিৎ বিরক্ত: বথাট। পরে 
বললে চলে না? 

না. চলে ন'। চিকিৎসকের বক্তব্য-কালকের কাগজে ব্যাপারটা 
পড়ার পর এখানকার মানুষরা তার সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ 
করতে শুরু করবে । আর তার ফনে তারা, বিশেষত সাধাব্ণ মান্তষরা। 
হয়ত এটাক ভবিষ্যতে শহরের পরিচালন-ভার নিজেদের হাতে তুলে 
নেওয়ার একট! *াহবান ভিসেবে ভেবে নিতে পারে । 

হোভস্টাড শিছু বলতে চান ॥। চিকিংসক বেপরোয়া । হু", হাওয়ায় 
একট! গন্ধ পাচ্ছেন তিনি । না না, ও-সব চলবে না। কেউ যা 
তার জম্মানার্থে কোন সভা বা & জাতীয় কিছুর আমাজন টায়োজন 
করতে চায়, তাহলে তাদেরকে ঠেকাতে হবে। যে করেই 
হোক। 

উঠে ফাড়ান সম্পাদক, “মাপ করবেন ভাক্তার, প্রকৃত সত্যটা 
আপনাকে আজ না-হোক কাল জানাতেই হবে"”*? 

কথা শেষ কপ্রার স্বযোগ পান না সম্পাদক । দ্রুত পায়ে খবরে প্রবেশ 
করেন ক্যাথরিন স্টকমান ! চিকিৎসককে দেখে বলে ওঠেন, “হু, 
য! ভেবেছি তাই! 

সম্পাদক এগয়ে বান, 'আরে, আপ।নগ্ এসে পড়েছেন ? 

চিকিৎসক বিরক্ত ক্যাথর্রিন এখানে কেন? ক্যাথরিন (িচলিস্চা 
নন। সম্পার্কে দিকে স্পট চোখে ভারিয়ে জানান- ভিন 
এসেছেন ভার স্থারমীক্ষে নিয়ে যেজে, কেননা তিনি তিন তিনটি 
সম্তানের জননী | চিকিৎসক ভ্রুদ্ধ: তিন সম্থানের জননী তে 
হয়েছেটা! কী? ক্যাথগ্লের জবাবে কোন জড়ত। নেই । ইদানীং 
পরিবারে কথা যন ভূলতেই বমেছেন চিকিৎসক নাহলে কেউ 
এভাবে সবনাশের দিকে ছুটে যায়? 

থমাস স্টকমান ফুঁসছেন । ক্যাথরিন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল 
নাকি? ঘর-সংমার থাকলে কি কোন মানুষ সতের পক্ষে দাড়াতে 
পারে না মানুষের দেব। করতে পারে না? সম্পাদককে অভিযুক্ত 
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করেন ক্যাথরিন । এভাবে তার স্বামীকে বোক। বানিয়ে এসব 
ধ্যাপারের সঙ্গে না জড়ালে কী চলছিল না? সম্পার্কের স্পঃ জবাব 
_-কাউকে বোক। বানানো ভার পেশ! নয় । 

বোকা 1 তাকে বোক! বানাবে ? থমাস স্টকমান ক্ষিপ্ত ! কাথরিন 
মরিয়া, বেপরোগ়া। এ লেখা ছাপা হলে চাকরি যাবে থমাসের | 
আসলাকমেন এবং হোভস্টাভ বিস্মিত; সেকা? চাকরি চলে 
যাবে? হাহা করে হেসে গঠেন ডাঃ স্টকমান। ভঃ, চাকার 
যাবে। আসে সেমুরোদ ওদের দেই । নিরঙ্ুশ সংখ্যাপ এট অংশের 
লমর্থন রয়েছে না তার (পিছনে ! 

কর্ণপাতও করেন না ক্যাথরিন । চিকিহসত ফতোয়া দে. বাড়ি 
গিয়ে ঘর সংসার সামলাক ক্যাথরিন, সমাজের খ্যাপারট। ছেড়ে 
দিক তার হাতে । আরে বাবা, "কত দ্বাশ্চভ্তার কী আছে 1. জয় 
শেষ পর্যন্ত সত্য আর জনগণের হাতেই । 

বলতে বছতে থমকে যান থমাস । আরে, এটা কা? তু আঙ্লেরে 
ডগায় একটা টুপি তুলে নেন তিনি 2 মেহরের টাপ! পাশে তার 
ছড়িটাও চোখে পড়ে। ক্যাথিনেস চোখে টাছিগ্ন দৃষ্টি [চকিৎদক 
প্রত্যধী ৷ হু" বোঝা গেছে, পিটার তাও মানে এখানেও নাক গলাতে 
এসোচছল, আয 1 হাঃ হাঃ! কোথায় থাপ খুলেছে ! তা, ও বোধ 
হণ তাকে ছাপাখানলায় রেখেই পিঠটান দিয়েছে, শাকি? 
অ[সলাকসেনেধ ঝটিতি জবাব, হ্যা গাক্কার,। উনি তৎক্ষণাৎ 
পালিয়েছেন !? 

চিকিৎসক বলে ওঠেন, “কিন্ত ছড়ি আব ট্রপি না নিয়েই পালাল ? 
টার তে! কখনও পালায় না] ওকে কিছু করেনটরেন নি তো 
'আপনার। 1 যাকগে, একটা মজা+ (জিনিল গ।খ! ক্যাথরিন |, 
মেয়রের টুপিটা নিভের মাথায় চড়ান চিক্ষিংদক, ছড়িটা হাতে 
নেন, দরজ1ট। খুলে দিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে দাড়ান । আতকে 
গঠেন ক্যাথরিন । 

আর তখন পাশের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসেন সয়র, ক্ষিপ্ত 
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চোখ-মুখ লাল! পিছনে পিছনে বিলিংও । চিৎকার করে ওঠেন 
মেয়র, 'এ-সব হচ্ছেটা কী? 

চিকিৎসকের রাজমিক মেজাজ, “সামলে পিটার' সামলে । এখানে 
এখন আমিই কর্তা ।, 

ক্যাথরিন প্রায় কেদে ফেলেন, 'ওহও তুমি থামবে, খমাস ? 

ক্রুদ্ধক্ঠে নিজের টুপি আর ছড়ি ফেরত চান মেয়র । থমাস স্টকমান 
জদক্ষেপহীন | ভু, পিটার এখন চিফ কনস্টেবল হতে পারে, কি 
তিনি এখন মেয়র, এ শহরের প্রধান । মেয়রের ক্রোধ উত্তরোত্বর 
বাডছে। এ টুপি আর ছড়ি মেয়র পদের প্রতীক! আব কারুর 
অধিকার নেই গুলো! ধারণ করার । 

থমাসস্টকমান এখন সাআাজোর অধীশ্বত । কিসের পরোয়া কার ! 
পিটার জেনে রাখুক, এসব ট্রপিফুপি দেখিয়ে আর কাউকে ভয় 
দেখানো যাবে না' শাগামীকালই বিপ্লব ঘটতে চলেছে এ শহরে 
চাকরি খাবে? কেকার চাকরি খাম, দেখা যাবে । পিটারকে, 
তার সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে। চরম সামাজিক চাপ স্যরি 
করার ক্ষমতা এখন চিকিৎপকের মুঠোয় ' পিপ্‌ল'স্‌ হেরাল্ড-এর 
পাতায় কামান দাগবেন হোভভস্টাড মার বিলিং, ওদিকে সম্পদ্ধি- 
করদাতাদের গোট। সংস্থাটাকে শিয়ে ফ্জাপিয়ে পডাবেন আসলাক- 
সেন-"' 

নং ডাক্তার, আমি নেই"্প্রতিবাদ জানায় আসলাকসেন 

ঘুরে ঠাড়ান চিকিতসক' “হ্যা, অবশ্টই আছেন ।, 

মেয়রের গলার ব্যঙ্গের ছোয়া, তাহলে “বাধ হয় মিস্টার হোভঙ্টাভই 
আন্দোলনট। চালাবেন ! 

সম্পাদক ঘোষণ। করবেননা, তিনিও ওর অধ নেই । আসলাকসেন 
জানায়-_-একট? উদ্ভট ধারণার জহ্থ নিজের বা কাগজের সর্বনাশ 
ডেকে আনার মতো মুখ" নন মিস্টার হোভস্টাড ' 

চিকিৎসক বিমুট; এসবের মানে কী? মানেটা স্পষ্ট করে দেন 
ঈম্পাদক । চিকিৎসক ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখাতে চাইছেন, 
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আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয় । কাজেই, সাকে সমর্থন করতে তিনি 
অক্ষম । সাংবাদিক বিলিংও জানিজে দেয় তার অক্ষমতার কথ!। 
মেয়র তাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন ! 

চিকিৎসকের প্রত্যয় তখনও অটুট । লেখাটা ছাপা হোক: তারপর 
যেকোন প্রশ্বের উত্তর দিতে তিনি প্রস্থাত। কিন্তুনা। ও লেখা 
ছাপার ইচ্ছে বা সাহস, কোনটাই আর নেই সম্পাদকের । ব্যাপারটা 
বুঝতে অসুবিধে হয় চিকিৎসকের । সাহস নেই? পত্রিকার নিয়ন্ত্রক 
তো সম্পাদকই । প্রাজ্ঞ আসলাকদেন ভুল শোধরায় _ন! পত্রিকার 
নিন্রক সম্পাদক নয়, পাঠক । শিক্ষিত সম্প্রদায়, করদাতা আব 
অন্যান্যরা, অর্থাৎ জনমতই একটা পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে ।, 
চিকিৎসক সংযত, “আচ্ছা, তাহলে এইসব শক্তিগুলোই এখন আমার 
বিপক্ষে? 

হ্যা, ঠিক তাঁই । এ প্রবন্ধ ছাপা হলে গোটা শহরটা বিধ্বস্ত হয়ে 
যাবে_ জানায় মুদ্রক। 

চিকিৎসক স্থির । মেয়র তার ট্রপি আর ছড়ি ফেরৎ চান। বস্তু 
তুটে। টেবিলের ওপর রেখে দেন থমাস স্টকমান। সম্পাদকের 
কাছে জানতে চান, “লেখাট! ছাপা তাহলে একেবারেই অসম্ভব 
বলছেন ”৮ 

হ্যা, একেবারেই অসস্তব! তাছাড়া, চিকিৎসকের পরিবারের কথাটাও 
সম্পাদককে ভাবাচ্ছে। 

ক্যাথরিনের গলায় এখন অন্য মুর, “না মিস্টার হোভস্টাড, ওনার 
পরিবারের ভালোমন্দ নিয়ে আপনাদের মাথা! ঘামানোর কোন 
দরকার নেই |? 

পকেট থেকে নিজের লেখা বিবৃতিট! বার করে সম্পাদকের দ্বিকে 
এগিয়ে দেন মেয়র । সম্পাদক জানান, বিবুতটা ছাপা হবে। 
চিকিৎপক ফেটে পড়েন, “ওটা ছাপা! হবে, কিন্ত আমার লেখাটা ছাপা 
যাবে না, কেমন? ভাবছেন এইভাবে সত্োর মুখ বন্ধ করা যাবে? 
ফিল্টার আসলাকমেন, আমি নিজের খরচে এই লেখাটা ছাপিয়ে 
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একটা প্রচারপত্র তৈরী করতে চাই । চারশ, না, পাচশ-'না না, 
ছশো কপিই ছেপে দিন আপনি), | 
না, এ লেখার ওজনের সমান সোনা! ধরে দিলেও ওট। ছাপাতে 
পারবে না মাসলাকসেন। জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ই'চ্ছ ওর 
নেই । এ শহরের কোন ছাপাখানাই লেখাট! ছাপতে রাজি হবে ন!। 
ক্রুদ্ধ চিকিৎসক পাগুলিপিটা ফেরৎ চেয়ে নেন। জানান-__জনসভা 
ডেকে লেখাট। পড়বেন তিনি । 

মেয়র, মুদ্রক এবং বিলিং একবাক্যে জানায়, থমাস স্টকমানকে কোন 
হল্‌ ভা! দেওয়ার মতো একজন লোককেও এখন খুজে পাওয়া যাকে 
না। 

ক্যাথগ্িন বিস্ময়ের অথৈ দরিয়ায় অসহায় - হঠাৎ সকলে ভার 
স্বামীর বিরুদ্ধে চলে গেল কী করে? 

চিকিৎসকের গলায় গভীর রোষ, “কারণ শহরের সবকট। লোক 
ফলে তোমার মতো এক একটা বুড়িয়ে যাওয়া স্ত্রীলোক, বুঝলে? 
সবাই শুধু নিজের নিজের পরিবারের কথ। ভাবতেই ব্যস্ত, সমাজের 
অন্যদের কথ! ভাবার ছিটেঞফ্োটা ইচ্ছেও কারুর নেই !” 

স্বামীর হাট! শক্ত করে চেপে ধরলেন ক্যাথরিন, কণ্ঠে বলিষ্ঠতার 
আভাস: *৩হলে ওরা দেখুক, অন্তত একজন বুডিয়ে যাওচা শ্বীলোক 
মান্নাষের মতো মাথা তুলে ছাড়াক্ছে। আমি তোমার পাশে আহি, 
থমাপ ! 

চিকিৎসকের শরারে খুশির দোলন । বেশ, হল পাওয়ার দরকার নেই: 
এ$ফজন লোককে ভাড়া করবেন তিনি, তারপর ঢণ্যাড়া পিটিয়ে ঘুরে 
বেডাবেন শহরময়, প্রতিট। মোড়ে মোড়ে ভাষণ দ্েবেন। 
আসলাবসেন আর বিলিং-এর স্থির বিশ্বাস, ঢ্যাড়া পেটার জন্তে 
একট] লোককেও পাবেন না চিকিৎমক। 

ক্যাথরিন অবিচলিতা, 'ভেবো না থমাস । ছেলেরা যাবে তোমার 
সঙ্গে।' 

চিকিৎসক উল্লসিত । চমতকার | ক্যাথরিন আশ্বাস েন__-মর্টেন 
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তে? লাফিয়ে উঠবে, আর এক লিফও খুশি মলেই যাবে । চিকিৎসক 
উচ্দ্বসিত। তাহলে পেত্রী আব কাথরিনেরই বা যেতে দোষটা কী? 
ক্যাথরিন বিত্রত । ন! না", তিনি যানেন না । তিনি বং জ্বানলায় 
ধাড়িয়ে স্বামীর অদমা অভিযান দেখাবেন দু'চোখ ভরে । 

ব্যগ্র আলিঙ্গনে, নিবিড় করে, স্ত্রীকে বুক উন্দে নেন মাস 1 চৃশ্বন 
রাখেন তার অধরে। তারপ7 ঘোষণা করেন, *ভাহলে ভদ্রমঙোদয়গণ, 
লড়াই শুরু হয়ে গেল । দেখা যাক এসব কণৎসিত চাল চেল 
আপনারা একজন সৎ নাগঠিকের মুখ বন্ধ করতে পাবেন কি না], 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন থমাস আর ক্যাথরিন ' মাথ। নাড়তে 
নাড়াত মের বলে উঠলেন "নাহ, শেষপর্যস্ত বৌটাকেও পাগল 
বানিয়ে ছাড়ল দেখছি 1, 
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ক্যাপ্টেন হস্টণারের বাড়ির একটা বিশাল, পুরনো কেতায় সাজানো 
ঘর । গোটাকতক জানলা । একদিকে একটা মঞ্চ, মঞ্চের ওপর 
একটি! ছোট টেবিল, তার ওপরে ছুটে। মোমবাতি, একটা জলপাত্র, 
গ্রাম আর ছোট একটা ঘন্টি। দেয়ালে টাঙানো পয়েছে একটা 
দেযালবাতি। 

ঘরের মধ্যে প্রচুর লোক । শহবের মব ধরণের লোক আজ জমা 
হয়েছে এই ঘরে । জনাকতক স্ত্রীলোক আর ছু'একটা বাচ্চঃও হাজির 
হয়েছ এস । লোকের সংখ্যা ক্রমাগত কেড়েই চলেছে । গুগ্রন 
চলছে নানারকম। কেউ বলছে--সভা-টভায় যাওয়ার নামে 
আমি একপায়ে খাড়া। কেউ শুধোচ্ছেঃ বলি তোমার বাঁশিটা 
আনতে ভোলো নিতো? কে নাকি একটা পেল্লাই শিগাও নিয়ে 
এসেছে বগলদাবা করে। একজনের জ্ঞানলিগ্সা-_সব তো বুঝলুম। 
কিন্তু আজ এখানে হবেটা কী? জ্ঞানদাতার অভাব নেই। আরে, 
ডাক্তার স্টকমান আজ মেয়রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ-সভ। করছেন 
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এখানে । সেকি,ভায়ে ভায়ে খেয়োখেয়ি 1? আরে ওসব কথা 
ছোড়ো বন্ধু, ডাক্তার ভীষণ রেগে আছেন, এতটুকু ঘাবড়ান নি। 
সে না-হয় হল, কিন্তু হেরাল্ড কাগজ তে! বলছে গোট! ব্যাপারটাই 
নাকি মিথ্যে, সাজানো ! ছু" তাহলে তা-ই হবে। দেখছিস না, 
কেউ একটা হল্‌ ভাড়া দেয় নিগুকে। তা, আমরা তাহলে কার 
দলে? প্রাজ্ঘজনের উপদেশ- চুপচাপ শুধু আসলাকসেনের দ্দিকে 
চোখ রেখে যাও । ও যা করে তা-ই করো 

ভীড় ঠলে এগিয়ে যায় বিলিং। একটু-আধটু গরপ্রন ওঠে! আরে, 
ওট!1 বিলিং না? হ্যা হেরাজ্ডের সাংবাদিক । 

ক্যাথরিন, পেত্রা,এজলিফ আর মর্টেনকে নিয়ে এগিয়ে আসেন কাপ্টেল 
হস্টার ' নিরাপদ জায়গ!। দেখে সকলকে বনিয়ে দেন ক্যাপ্টেন। 
এসব লোকদের বিশ্বাস নেই, গণ্গোল একট! বাধলেই হল। 
সেরকম হলে স্টকমান পরিবার যাতে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে, 
সেদিকে সতর্ক নভর রাখছেন ক্যা'প্টন। ক্যাথরিনের গলায় 
কৃতচ্ছতা, আমার স্বামীকে এই ঘরট। বাবহার করতে দিয়ে আপনি 
যে কী উপকার করেছেন***? 

হস্টার হল্লবাক, “না, আর কেউ তো দিল না, তাই--+ 

পেত্রার গলায় প্রণংসার মুর, 'আপনার সাহস আছে ক্যাপ্টেন ।” 
হস্টটার ঘাড নাড়েন, “না না, এর মধ্যে আবার সাহসের কী আছে? 
আলাদ! আলাদাভাবে ঘরে ঢুকলেন হোশুস্টাড আর আসলাকসেন, 
এগিয়ে এলেন ঘর ঠেলে । হস্টারের কাছে এসে আসলাকসেন 
শুধোল, “ডাক্তার স্টকমান আসেননি এখনো ?" 

'এসেছেন। ভেতরে অপেক্ষা করছেন” ক্যাপ্টেন জানান । 

জনতার ভীড়ে একটা [হল্লোল ওঠে । মেয়র এসেছেন । সকলকে 
অভিবাদন জানাতে জানাতে এগিয়ে আসেন মেয়র । আসন গ্রহণ 
করেন। তারপরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন ডাঃ থমাস স্টকমান। 
পরনে কালো রঙের ফ্রক কোট, গলার কাছে একটা শাদ!। রুমাল 
বখা। কয়েকজন হাততালি দিয়ে ওঠে, একটা চাপা গুঞ্জন, তারপর, 
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সব চুপচাপ । চাপা গলায় ক্যাথরিনকে শুধোন চিকিৎসক, 'কী গো, 
ঠিক আছে! তো? 
চাপ গলায় ক্যাথরিন জানান, “আামি ঠিকই আছি । দেখো, 
“মজাজ হারিয়ো না যেন।” 
স্ত্রীকে আশ্বাম দিয়ে, ঘড়ি দেখলেন থমাস স্টকমান । তারপর উঠে 
গেলেন মঞ্চের ওপর, বললেন, এবার তাহলে শুরু কর! যাক ।” বলতে 
বলতে পকেট থেকে পাও্খলিপিট! বার করলেন চিকিৎসক । 
আসলাকসেন প্রস্তাব দ্দিল, প্রথমে একজন চেয়ারম্যান নিবাচন করা 
হোক । 
*না, তার কোন দরকার নেই, বলে উঠলেন চিকিৎসক । 
ততক্ষণাৎ বেশ কিছু গলায় চিৎকার উঠল, "হ্যা, দরকার আছে 1, 
চেয়ারম্যান নিরাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মেয়রও একমত । 
চিকিৎসকের বক্তব্য, একট] বন্ৃত। দেওয়ার জন্যই এ সভা ডেকেছেন 
তিনি । সেখানে চেয়ারম্যানের দরকারটা কী? মেয়র বলেন, 
থমাসের বক্তার ওপর নানাজন নানারকম মতামত দিতে পারে, 
তাই একজন চেয়ারম্যান থাকা দরকার: জনতার মধ্যে থেকে 
আবার ধ্বনি ওঠে চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান ! চুপচাপ মেনে নেন 
চিকিৎসক । আসলাকসেন প্রস্তাব দেয়__মেয়রকেই চেয়ার ম্যান 
করা হোক । কিন্ত মেয়র নিজে চেয়ারম্যান হতে রাজি হন না, 
আনসলাকসেনকেই চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব রাখেন। বছ কণ্ঠের 
সম্মিলিত উল্লাসধবনি গম্গমিয়ে ওঠে ঘরে। 
মঞ্চ থেকে নেমে আসেন চিকিৎসক । আদলাকসেন মঞ্চে ওঠে । 
জনতার উদ্দেশে কয়েকটা কথা বলে নেয় সে। বলে, সংযমই 
হচ্ছে নাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণ । কাজেই, যে ভদ্রলোক এই সভা 
ডেকেছেন, তিনি যেন সংযমী ভাবে তার বক্তব্য পেশ করেন। 
চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে মেয়রও কিছু বলতে চান। ভার সঙ্গে 
বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাট। কারুরই 
অজানা নয় । তাই আজকের সভায় তার কিছু না বলাটাই সব থেকে 
চা 
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ভালো । তবু, ানোৎসব আর জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, 
একটা প্রন্তাব রাখতে চান তিনি । ভার মতে, এই সভায় ক্লানোৎ- 
সবের আর শহরের ময়লা-নিক্কাশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনরকম দায়িত- 
জ্ঞানহীন এবং অতিরঞ্জিত বক্তব) পেশ করার অন্্রমতি কাউকেই 
দেওয়! উচিত নয়। 

বন্থ কি ধ্বনিত হয়, "ঠিক, ঠিক ॥, 

কাজেই, মেয়রের প্রস্তাব, আজকের সভায় বক্তব্য পেশ কবার 'মনুমতি 
বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারকে যেন দেওয়! না হয় । 

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাড়ান থমাস স্টঙ্কমান । কী?€ অনুমতি দেবে 
না? ঈজিতে তাকে নিরন্ত করলেন ক্যাথারন । হেয়ন গানালেন, 
পিপল্'স্‌ হেরাজ্ডে তাঁর যে বিবুতিটা ছাপা হয়েছে তা থেকেই 
প্রতিটি হ্যায়পরায়ণ লোক বুঝে নিতে পারবে কোনটা সত্যি আর 
কোনট1 মিথো। তার বিবৃতিতে স্পষ্ট করেই বল! আছে যে 
চিকিৎসকের প্রস্তাব মতো! কাজ কব্তে হলে করদাতাদের অনর্থক 
বেশ কয়েক লাখ ক্রাউন গচ্চা দিতে হবে | 

চারিদিকে প্রতিবাদী চিৎকার, শিসের শব । ঘন্টি বাজিয়ে সকলকে 
থামতে বলল আসলাঁকসেন । তারপর মেয়রের প্রস্তাবকে সমর্থন 
করল । সেই সঙ্গেই জানাল, তার ধারণ! চিকিৎসকের এই কাজ- 
কারবারের পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। তিনি মুখে বলছেন 
স্ানোৎসবের কথ।, কিন্তু আসলে ঘটাতে চাইছেন বিপ্লব । তিনি 
চাইছেন কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেন অন্য কারুর হাতে ধায় । 
জনগণের ম্বশাসনে আসলাকসেনেরও কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তার 
ফলে যদি করদাতাদের ওপর বিপুল চাপ পড়ে, তাহলে সে আর তা৷ 
সমর্থন করতে পারে না। তাই ডাক্তার স্টকমানের সঙ্গে একমত 
হতে পারছে না সে। | 

আবার হর্ষধবনি । অতঃপর উঠে ঠাড়ান হোভস্টাড । তার বক্তব্য, 
প্রথমদিকে চিকিৎসকের কথায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যথাসম্ভব 
নিরপেক্ষভাবে তাকে সমর্থনও করেছিলেন । কিন্তু পরে বুঝেছেন, 
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চিকিৎসকের ভূল বক্তব্য তাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছিল । 
চিকিৎসক টেঁচিয়ে ওঠেন, “আমার বক্তবা ভূল-.. 1, 
হো'স্টাডের মতে, ভূল যদি না-ও. তাহলেও পুরোপুরি শা 
যোগ্যও নয় । মেয়রের বিবুভিতঠই সেটা পরিক্ষার হযে গছে। 
আর অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মানুষদের কাছ থেকে তিনি শিখেছেন, 
স্থানীয় বিষয় নিযে কোন গোলযোগ দেখা দিলে সংবাদপপ্রাক খুব 
সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হয 1 এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জনমত ডাক্তার 
স্টকমানের পুরোপুরি বিরদ্ধে চলে গেছে । যেকোন সম্পাদাকেরউ 
উচিত ঠার পাঠকদের সঙ্গে হাল মিলিষে চন | কিনিতি ৯ করতে 
চাইছেন । তকে, যে মানুষটি বান্ডিতে দিন ভাহেশাট 'যজেন, 
যে মাহিষটিকে ত শহকের সকলেই শ্রদ্ধ! বরত্ত, ভাব পক্ষ থেকে সরে 
আসতে »*গেছে বলে তিনি সত্ধিউ তুঃখিত ঠাপ সাজ, ডাক্কাৰ 
স্টকমানের সব একে বছ দোষ তল এই যে ন্দিনি আ7বগের সাশপাযা 
চালিত হন, বুদ্ধিবিবেচনার মাহাযফা নয । 
বিক্ষিপ্র কযষেকটা গলাম সঠানভার্তক ট্াঙা, গত। সি 05, 
বেচার। ডাক্তার !' 
হোভস্টাড বলে চলেন । বু. সমাজের প্রতি নিজের দাযিত্বের কথা 
ভেবে তাকে সরে আমতে হয়েছে । তাছাড, আর একটা বিষযও 
ভাকে ভাবিষেছে -চিকিৎসকের পবিলাবেব কথা, কার শী মার 
অসহায় সন্তানদের কথা 

চিকিৎমকের গল! শোনা যায় 'আপনি শুধু জল-সরবরাহ আর 
অয়ল- নিষ্কাশন সম্বন্ধেই কথা বলুন ! 
বালক মটেন চপিটুপি মা-কে শুধোয়, "ও লোকট। কি আমাদের 
কথা বলছে, মা ? 
ঠোঁটে মাঙ,ল দিয়ে ছেলেকে চপ করতে বলেন কাথরিন। 
আসলাকসেন জানায়, এবার মেয়রের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট নেওয়। 
হবে। চিকিৎসক উঠে দাড়ান, “কোন দরকার নেই | জ্ানোৎসবের 
নোংরা ব্যাপার-স্তাপার নিয়ে আজ আমি কোন কথা বলব না। 
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একেবারে অন্ধ বিষয়ে কিছু বলতে চাই আমি । 

“আবার কী নিয়ে লাগবে রে বাবা” মেয়রের স্বগতোক্তি | 

আর দরজার কাছে এক মাতাল, কণঠম্বর অসংলগ্ন, “আমার বদি কর 
দেবার হক থাকে, তাহলে নিজের কথা বলার হক্‌ও আছে। 
আমি একেবারে পুরোপুরি-জোর দিয়ে-**নিশ্চিতভাবে মনে করি 
ষে... 

চারদিক থেকে ধমক ভেসে আসে-চুপ' চুপ একদম । কয়েকজন 
বলে ওঠে-_আরে মাতালটাকে দূর করে দাও না। জনাকতক ঠেলে 
ঘর থেকে বার করে দেয় মাতালটাকে। 

থমাস স্টকমান জানতে চান, 'আমি কি বলতে পারি ?' 

খন্টি বাজিয়ে আঙসলাকসেন ঘোষণা! করে, “এখন ডাক্তার জ্টকমান 
তার বক্তব্য পেশ করছেন ।” 

চিকিৎসক বলতে শুরু করেন, “আজ যেভাবে আমার কণগ্ঠরোধ করা 
হল, কর্দিন আগে সেরকম চেষ্ট। কেউ করলে নিজের পবিত্র অধিকার 
রক্ষার জন্য আমি ঝাপিয়ে পড়তাম সিংহের মতো । কিন্তু এই মূহুর্তে 
সেটা আমার কাছে অর্থহীন। আজ আমি আরও জরুরী কিছু বলতে 
চাই । গত কয়েকদিন প্রচুর ভেবেছি আমি । এত কিছু নিয়ে ভেবেছি 
যে শেষপর্যন্ত মাথাটা ঝিম্ঝিম করতে শুরু করেছিল । কিন্তু শেষপর্যন্ত 
গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । তাই আজ এখানে এসেছি আমি, এসেছি একটা নতুন 
কথা বলতে । আর এই কথাটা এ দুষিত জল-সরবরাহ কিস্থা 
নবককুণ্ডের ওপর গড়ে ওঠ শ্নানোৎমবের মতো! ছোটখাট বিষয়ের 
থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ |” 

কয়েকট! কে চিৎকার উঠপ, ন্নানোতৎমব নিয়ে একটাও কথা নয়! 
ও-দব আমর! শুনতে চাই না !, 

চিকিৎসক অপ্রতিরোধ্য, “গত কয়েকদিনের চিন্তা-ভাবনার ফলে 
আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি ষে আমাদের জ্রমস্ত আত্মিক 
উৎসগুলো দূষিত হয়ে গেছে আর আমাদের এই গোটা সমাজটা 
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দাড়িয়ে আছে মিথ্যের নরককৃণ্ডের ওপর |” 

ইতস্তত প্রশ্ন _.কী বলছেন উনি? মেয়র বলে ওঠেন, কায়দা করে 
ঠেস্‌ দিচ্ছে।+ 

চিকিৎসক বলে চলেন, আমার এই শহরকে শামি ভালবাসি । 
অল্প বয়সেই আমাকে চলে যেতে হয়েছিল এখাদ থেকে । অত দূরে 
থাকার ফলে এখানকার স্মতি আমাকে টানত, এখানকার মানুষজন 
আমাকে আকর্ষণ করত । সই সুদুর উত্তরে আমাকে থাকতে হয়েছে 
অনেকগুলে। বছর । সেই পাহাড়ঘের হুর্গম এলাকার দরিদ্র, 
অধতৃক্ত মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে আমার মনে হত--আআামার 
বদলে কোন পশু-চিকিৎসককে পাঠালেই তাদের বেশি উপকার হত 1” 
ঘর জুড়ে গুঞ্জন | এ কী অন্ভুত কথ,! চিকিৎসক থামেন না, 
বলেই যান । না, সেই উত্তরাঞ্চলে থাকার সময় তিনি ভুলে যান নি 
নিজের শহরকে । সেখানে বসে বসে ভেবেছেন তিনি । আইডাক 
হাস যেমন করে ত৷ দেয় ডিমে, তেমন করে লালন করেছেন নিজের 
ভাবনাকে । অবশেষে, সেই চিন্তার ফসল তুলতে পেরেছেন, জন্ম 
নিয়েছে ন্লানোৎসবের পরিকল্পনা €( অনেকে হর্ধধ্বনি করে ওঠে, 
অনেকের গলায় ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ )। তারপর, ভাগ্য মুখ তুলে 
চেয়েছে, নিজের শহরে ফেরার স্থযোগ পেয়েছেন তিনি । জীবনের 
কাছ থেকে খুব বেশি কিছু তার চাওয়ার ছিল না। শুধু চেয়েছেন 
মান্তষের সেবা করতে, এ শহরের মঙ্গল করতে-_-মনপ্রাণ দিয়ে, 
একান্তভাবে । তাই, ফিরতে পেরে, খুশিতে ভরে উঠেছিল তার 
বুক। তারপর, গতকাল সকালে, না, পরশু সন্ধ্যেয়, চোখ খুলে 
গেছে ভার । সেই খোলা-চোখে তিনি প্রথমে দেখেছেন এ শহরের 
কতৃ পক্ষের আকাশ-ছেণায়। নির্বৃদ্ধিতার ছায়1। 

প্রতিবাদ করে ওঠেন মেয়র, 'মিজ্টার চেয়ারম্যান 1) 

আসলাকসেন ঘণ্টি বাঙ্ায়, 'পদাধিকার বলে আমি জানাতে চাই-*"? 
কোন বাধাই টলাতে পারে না চিকিংসককে । নিজের কথ! তিনি 
বলবেনই । ছ'একটা ছোটখাট কথা নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কিছু 
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নেই । তিনি শুধু বলতে চান, এ শহরের তথাকথিত নেতার স্লানোৎ- 
সবের গোটা ব্যবস্থাটাকে একটা বিশ্রী অব্যবস্থায় পরিণত করেছে। 
এই নেতাদেরকে কোনমতেই সহ্য করতে রাজি নন তিনি । যেন কচি 
কচি গাছে শুরা কোন বনভূমিতে দ্বুরে বেড়াচ্ছে একপাল ছাগল, 
ছি'ড়ে-খু'ড়ে তছনছ করছে সবকিছু । কোন সৎ মানুষকে ওর। বাচতে 
দেবে ন। সবরকমে তার সবনাশের চেষ্টা করবে । তার হাতে ক্ষমতা 
থাকলে এই নেতাগুলোকে তিনি পোকামাকড়ের মতো! পিষে 
মারতেন। 

ঘ্বর জুড়ে তীব্র চিৎকার । মেয়র মুখর । আসলাকসেন থামাতে চায় 
চিকিৎসককে । চিকিৎসক ছনিবার । এইসব লোকগুলোকে চিনতে 
ভার এত দেরি হল কেন, সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছেন তিনি! তার 
চোখের সামনে তো একটা উৎকৃষ্ট নমুনা ছিলই, যার নাম পিটার 
স্টকমান, তার দাদ। ! 

ঘর-কাপানো চিৎকার, শিস, হাসির হরর । ক্যাথরিন স্বামীকে 
সংযত হওয়ার ইঙ্গিতে করছেন! প্রচণ্ড জোরে ঘন্টি বাজাচ্ছে 
আমলাকসেন । আর ফাকতালে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে 
সেই মাতালটি, বলছে, 'আরে, আমার কথা বলছেন নাকি মশাই ? 
লোকে আমাকেও পিটারসেন বলেই ডাকে কিনা । পতি বলছি, 
আমি কিন্তু কক্ষনো1'--? 

লোকেরা ধাকা মেরে বার করে দেয় মাতালটিকে | মেয়ব জানতে 
চান--কে ওটা? একজন বলে, চিনিনা স্যার । কেউ বলে_ 
এখানকার লোক নয় । আরেকজন জানায়- বোধহয় সেই কাঠের 
কারবারী । 

আসলাকসেন মন্তব্য করে, ঠেসে মদ গিলেছে পোকটা । যাকগে, 
. ডাক্তার, বলে যান । তবে অনুগ্রহ করে সংযমটুকু রক্ষা করুন 1; 
বেশ, তাই হোক, নেতাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন না চিকিৎ” 
সক। তার কথা থেকে কারুর যদি মনে হয়ে থাকে যে তিনি এইসব 
নেতাদের আক্রমণ করছেন, তাহলে সে ভুল করবে । কারণ তাক 
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স্থির বিশ্বাস এইসব বুড়ো থুথরের দল, এই আদ্যিকালের বাদ্িবুড়ো- 
গুলো নিজেরাই নিজেদের কবর খুশ্ড়ছে। চিকিংসক সে কাজে 
হাত না লাগালেও কোন ইতরবিশেষ হবে না। তাছাড়া, এই 
লোকগ্চলে৷ কিন্তু সমাজের সবথেকে গুরুতর বিপদ নয়। মানুষের 
আত্মিক জীবনকে দূষিত করার কাজে, পায়ের তলার জমিকে ক্ষইয়ে 
দেওয়ার কাজে এর! সবথেকে অগ্রণী অংশ নয়। এইসব নেতারা 
সত্য এবং ম্বাধীনতার সবথেকে বড শক্রও নয়। সেই শক্র তাহলে 
কারা? হ্থ্যাৎ সেটাই চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ষার । উচ্চগ্রামে 
গল] তুলে থমাস স্টকমান ঘোষণা করলেন_এ সমাজে সত্য এবং 
শাধীনতার সবথেকে বড় শক্র হচ্ছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ | হ্যা, 
এ ঘৃণ্য, নিরস্ুশ, উদ্ারপন্থী সংখ্যাগরিষ্টরাই হচ্ছে সমাজের নিকষ্টতম 
শক্রু | 

ঘরের মধ্য যেন বোম! পড়ল একট।। হ্ষ্টি হল চরম বিশৃঙ্খল! । 
কান-ফাট। চিৎকার, শিস। আসন ছেড়ে উঠে ফঠাড়িয়েছেন 
বনাথরিন' উদ্দিগ্ন । কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে গণ্গোল করছিল 
তাদের দ্রিকে ছুটে গেল এজ লিফ আর মর্টেন। ঘ্ণ্টি বাজিয়ে 
কার করছে আসলাকসেন-থামুনৎ থাখুন। হোভস্টাড 
আর বিলিং হজনেই কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু হট্রগোলে কিছুই 
'শান। যাচ্ছে না । বেশ কিছুক্ষণ পর শাম্তথ হল জনতা | সভার চেয়ার- 
ম্যান হিসেবে আসলাকসেন চিকিৎককে অনুরোধ করল তার বক্তব্য 
প্রত্যাহার করার ! চিকিৎসক নিবিকার । এবক্তব্য তিনি আদে। 
প্রত্যাহার করবেন না। এ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এখানে তার ম্বাধীনত। 
কেড়ে নিচ্ছে, হরণ করছে তার সত্য কথা বলার অধিকার । সম্পাদক 
হাভস্টাড বলে ওঠেন-_ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সর্বদাই ন্যায্য কাজ করে 
থাকে । তাল দেয় বিলিং__-আর সধ্দাই তার] সত্যের পক্ষে দাড়ায়। 
থমাস স্টকমান থামেন না। নিদ্ধিধায় বলে বান-_না' সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অংশ কখনোই ন্যাষ্য কাজ করে না, কক্ষনো ন। ! আদলে এই 
চুড়ান্ত মিথ্যেটা সমাজে ছড়িয়ে রাখ! হয়েছে । যেকোন ন্বাধীৰ- 
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'চেতা, বুদ্ধিমান মানুষ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য । জন- 
সংখার বৃহত্তম অংশ কার! ? বুদ্ধিমানের, নাকি মূর্খরা? হ্যাং 
মুর্খরাই। পৃথিবীর সরত্র মুর্খরাই হচ্ছে জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ! 
কিন্ত তার মানে এই নয় ষে শ্রেফ সংখ্যার জোরে মুর্খর! বুদ্ধিমানদের 
দাবিয়ে রাখার অধিকার পেয়ে বাবে । সংখ্যাগরিষ্টের শক্তি আছে, 
ক্ষমতা আছে, কিন্ত ম্যায্যতা নেই । ন্যাধ্যতা আছে তার, আর হাতে- 
গোনা অন্য ছু' একজনের । প্রথিবীতে ন্যাষ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে 
সংখ্যালঘুরাই । হা হা করে হেসে ওঠেন হোভস্টাড ! আচ্ছা, 
তাহলে গত ছ'একদিনের মধ্য ডাক্তার স্টকমান 'অভিজ্ঞাতত হয়ে 
উঠেছেন, আয | 

তার মন্তব্যে কর্ণপাত করেন ন। থমাস । সমাজের শিরায় নতুন 
কোন রক্তের শ্োত আনতেপারবে ন! এসব লোক ! এই মুহুর্তে আলু 
কয়েকজন সাচ্চা মান্তষের এথাই শুধু ভাবতে চান তিনি যাদের 
মাথায় আসে নতুন নতুন সজীব চিন্তার স্ফুরণ । প্রগতির একেবারে 
জামনে থাকে এরা । এদেরকে ধরা-ছ্ঠোরার ক্ষমতা এ নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের নেই; নিজেদের এগিয়েথাকা জায়গায় দাডডিয়েই নতুন 
নতুন সত্যের জন্য লড়াই করে তারা । 

হোভস্টাড মন্তব্য করেন, “আচ্ছা, এখন তাহলে উনি বিপ্লবী হয়ে 
উঠেছেন দেখছি !” 

হ্যা, বিপ্লবীই । সংখ্যাগরিষ্ঠ অংঞই সত্যের একচেটিয়া ইজারাদার 
--এই মিথ্যার বিরুদ্ধেই বিপ্লব ঘটাতে চাইছেন চিকিৎসক | সংখ্যা 
গরিষ্ঠ অংশ কোন সত্যের কথা বলে? কিছু জরাজীর্ণ, সাত-পুরনো 
সত্যের ধবঙ্তাই শুধু ওড়ায় তার! । সতা কোন আদ্িকালের বাধা- 
বুলি নয়। এক একটা সাধারণ সত্যের আমু কতদিন? সতের, 
আঠার, বড জোর কুড়ি বছর। বিরল কিছু সত্য হয়ত দীর্ঘকাল 
টিকে থাকে । কিন্তু পুরনো সত্যের ধার কমে যায় আস্তে আস্তে আর 
একমাত্র তখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই ভৌত, জীর্ণ সত্যটাকে 
আকছে ধরে, শ্যাড়! পিটিয়ে তার প্রচার জুড়ে দেয় । তবে হখন সে 
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সত্যের মূল্য এক ক্রাউনও নয় । (এইসব সত্য হচ্ছে অনেকটা লবণে- 
জরানো শুকনে। মাংসের মতো, অনেকদিন পড়ে থাকতে থাকতে 
যার বারোট। বেজে গেছে, অখাছ্যে, পরিণত হয়েছে । এর ফলেই 
জন্ম নেয় নৈতিক মরামাস। 
আসলাকসেন বাধা দেয়। মুল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছেন 

বক্তা । মেয়রও তার সঙ্গে একমত । চিকিৎসকের গলায় ব্যঙ্গ 
বাজে । পিটার বোধহয় উন্মাদ হয়ে গেছে, তাই তার কথা বুঝতে 
ওর অন্ুবিধে হচ্ছে । মূল বক্তব্য থেকে এতট্রকৃও সরেম নি তিনি। 
কারণ তিনি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছেন “ঘ এ ঘ্বণা নিরঙ্কশ 

ংখ্যাগরিষ্ঠ মংশই সমাজের আত্মিক জাবনের উৎসকে দূঘিত করে 
তুলছে' ক্ষহয়ে দিচ্ছে পায়ের তলার জমিকে । 
সর্বজনন্বীকুত, ন্্প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দেন ফোভস্টাড । 
চিকিৎপক হাত নাডেন। ও-সব ক্তুপ্রত্ষ্ঠিত সত্য-ফতোর কিন্ট্যু 
দাম নেই । য-সব সত্যকে জনগণ আজ ম্বীকার করে থাকে' 
সেগুলো আনাদের পিতামহদের আমলের চিস্তাশীল বাক্তিদের 
আবিষ্কৃত সত্য । আজকের উন্নত চিন্তার লোকের! সেগুলোকে 
আর ম্বীকার করেন ন!। এধরণের সত্যের শক্চ, জরাজীর্ণ হাড়ের 
ওপর কোন সমাজ শ্ুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে ন'। 
হোভস্টাডের গলায় ঝরে-পড়া বিদ্রপ, “কিন্তু ওখানে দাড়িয়ে 
আপনার এ বড় বড় বোল চালের বদলে আমরা বরং সাতার এী-সব 
শুক্ষ, জরাজীর্ণ হাড় সন্থন্ধেই কিছু শুনতে আগ্রহী 1, 
বহু কণ্ঠের উল্লাস গমগমিয়ে ওঠে ঘরে, 'কেয়। বাত, কেয়! বাৎ । 
থমাস স্টকমান অদম্য । আপাতত তিনি শুধু একটাই তথাকথিত 
প্রতিষ্ঠিত সত্যের কথ' উল্লেখ করতে চান, যে সত্যটা আসলে একটা 
নির্ভল! মিথ্যে । কিন্তু এই মিথ্যেটার ওপরেই টিকে আছেন মিস্টার 
হোভস্টাড, ভার কাগজ আর সেই কাগজের সমর্থকরা । এ মিথ্য। 
ভারা পেয়েছেন উত্তরাধিকার স্বত্রে। তার! বলেন, সাধারণ মানুষ, 
"গড়পড়তা মানুষ অর্থাৎ জনতাই হচ্ছে জনগণের যূল অংশ: কোন 
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কিছুর সমালোচনা করা, অন্থমোদন কর! বা! পরিচালনা করা ইত্যাদি 
ব্যাপারে অল্প কিছু মননশীল ব্যক্তির ঘযতট' অধিকার, এ-সব অজ্ঞ 
অপরিণত লোকেদ্দেরও ততটাই অধিকার থাক। উচিত বলে তারা 
সোরগোল তোলেন । 

জনতা৷ উত্তেজিত । হোভস্টাড চিৎকার করে ওঠেন-_ শুনলেন তো! ? 
একজনের ক্রুদ্ধক্ ভেসে আসে-_ আমরা তাহলে কেউ নই, 
ত্যা! বডবড় কন্তারাই সব কিছু ঠিক করবে তাহলে? জনৈক 
মজুরের হুংকার শোন যায়__বার করে দাও ওকে । আরও বু 
কষ্টে একই দাবীর প্রতিধ্বনি । সেই সঙ্গেই বেজে ওঠে শিঙা, আর 
তীক্ষ শিস 

হট্টগোল ক্ষার পর আবার বলতে শুরু করলেন থমাস স্টকমান 
জনতা হচ্ছে কাচা মাল, তা থেকে তৈরি হয় আসল মানুষর। | বিশুদ্ধ 
রক্তের পশু আর সংকরজাত পশুদের মধ্যে তুলনা করলেই ব্যাপারটা 
বোঝা যায় । একট! সাধারণ গোলাবাড়ির মুরগীকে কাটলে অনেকটা 
মাংস পাওয়! যায় মত্যি, কিন্তু ডিম? অমন ডিম তো কাকেও 
পাড়তে পারে! কিন্তু কোন খাটি জাতের স্পেনীয় কিন্বা জাপানী 
মুরগী অথব। কোন ফেজ্যাণ্ট বা টার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা! একেবারেই 
আলাদা । কিম্বা কুকুরদের কথাই ধরা যাক না! কেন। রাস্তার 
কোন দেো-আঅাসল। কুকুরের সঙ্গে ভুলনা করুন কোন বিশুদ্ধ রক্তের 
গৃহপালিত পুড্ল-এর, যে পুভল্টী ঠিকঠাক খাদ্য পেয়েছে, শাস্ত 
পরিবেশে, কোমল সঙ্গীতের মধ্যে যে বড় হয়ে উঠেছে, তুলন! 
করলে কী দেখা বাবে? দেখা যাবে দো-অশাসল! কুকুরটার থেকে 
পুড়ল্টার মন্তিফ একেবারে ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে বিকশিত 
হয়েছে। এ-সব জাত কুকুরদের দারুণ দারুণ চমকদ্দার খেলা 
শেখানে! যায়, কিন্তু দো-অশাসল' কুকুরগুলোর মাথায় গজাল ঠকেও 
কিছু ঢোকানে। বায় নাঁ। 

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আমরা কুকুর ? একজনের তু, 
'জিজ্বাস । 
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আরেকজনের চিৎকার, “মনে রাখবেন ডাক্তার, আমরা জানোয়ার 
নই |? 

চিকিৎসক হাসেন । মানুষও এক ধরনের জানোয়ার তো বটেই! 
কেউ চারপেয়ে, কেউ ছু'পেয়ে । আর সাধারণ মানুষ কিম্বা গড়পড়তা 
মানুষ বলতে তিনি শুধু নিম্ন তর শ্রেণীর মানুষদের কথাই বোঝাতে 
চাইছেন নী। এরকম নিতাস্ত সাধারণ মানুষর। স্মাজের সবত্র 
ছড়িয়ে আছে, এমনকি একেবারে উচ্চতম স্তরেও এদের “দখা মেলে 
হরবখত | এ তো, তার দাদা এ মেয়রই তো তার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত | 
"পেয়ে জন্তরদদের মধো এ জাতের 

অনেকের হাসির মধ্যে মেয়রের প্রতিবাদ, "এধরণের ব্ক্তিগত্ত 
াক্রমণের প্রতিবাদ করছি আমি | 

কান প্রতিবাদই দমাতে পারে না থমাসকে । তিনি জানান, কোন 
তুনষ জলদন্থর বংশধর তারা । কিন্ত না, পিটারের এই হালের সঙ্গে 
জলদন্থ্যর বংশধর হওয়া না-হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই । আসলে, 
উদ্দতনরা যা য। ভাবে, পিটারও ঠিক তাই তাই ভাবে, তার। ষা যা 
বিশ্বাম করে, পিটারও ঠিক তাই ভাই বিশ্বাস করে-এইখানেই 
হচ্ছে পিটাপের আসল গলদ । আর সেই জন্যই তার দ্রাদাটির কোন 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য নেই, কাজে কাজেই নেই চিস্তা-ভাবনার ছিটেঞফ্কোটা 
শ্বাধানতাও | 

মেয়রের প্রতিবাদ, হোশস্টাডের বিদ্ধপ, 'এদেশে এখন তাহলে শুধু 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই উর্দারপন্থী হতে পাবে ? যাক, এ একট' নতুন খবর 
বটে! 

চিকিৎসক তুর্বার । ঠিকই বলেছেন মিস্টার হোওস্টাড। ওটা তার 
আবিষ্কারের আরেকটা দিক। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নৈতিকতা 
ও উদ্দারপদ্থী নীতির একচেটিয়। ইজারাদার হিসেবে দেখিয়ে যে মিথ্যা, 
বিকৃত ধারণ। প্রচার করে চলেছে পিপল্‌*স্‌ হেরাল্ড, তার কথ উল্লেখ 
করে, মোল্দালের চামড়া শুকোনোর কারখানাগুলে। থেকে ছড়িয়ে 
পড়! দূষিত আবর্জনার কথা উল্লেখ করে' আর একটা বিষয়ের দিকে 
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অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন চিকিৎসক | বললেন, মূর্খতা, দারিদ্র্য আর 
কদর্যতাই হচ্ছে সমন্ত অনিষ্টের মূল । যে বাড়ীতে হাওয়! ঢোকে না, 
আলোর পথ রুদ্ধ, যেখানে ঝাট পড়ে না প্রতিদিন_-সে বাড়ীতে ছু" 
তিন বছর বসবাস করলে যে-কোন লোকের সমস্ত নৈঠিক বোধ 
চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য । অক্সিজেন পাবে না সে, বিবেকবোধ বলেও 
কোন বন্ত আর অবশিষ্ট থাকবে না । তো, এ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 
যদি মিথ্যা আর প্রতারণার ভূপের ওপর এ শহরের স্থুখ-সমুদ্ধি গড়ে 
ভুলতে চায়, তাহলে এ শহরেও ও-রকম অক্সিজেনবিহীন বেশ কিছু 
বাড়ী গড়ে উঠবে । 

চেয়ারম্যান আনলাকসেন প্রতিবাদ জানায়, “গোটা সমাজের নামে 
এরকম অপমানজনক মস্তব্য করার 'নুমতি 'মামি দিতে পারি না)? 
কিছু কষ্ট কম্বর ছিটকে ওঠে, “বার করে দিন, নামিয়ে দিন !? 
চোখ-মুখ জ্বলে ওঠে থমাস স্টকমানের' “তাহলে প্রতিটা মোড়ে 
মোড়ে আমি এ-কথ! বলে বেড়াবো, অন্য কাগজগুলোতে লিখব । 
এখানকার অবস্থাট। যাতে সারা দেশ জানতে পারে, ভাব বাবস্থ' 
করব আমি ।” 

হোভস্টাডের মন্তব্য শোনা যায়, “ভাক্তার স্টকমান দেখছি 'গাট? 
শহরটাকেই ধ্বংস করতে চাইছেন । 

গোটা ঘরটার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে থমাস স্টকমানের উদ্দা 
খ্বর. 'এ শহরকে আমি মনপ্রাণ দ্িয়ে ভালবাসি । তাই কোন মিথোর 
বনিয়াদের পর এ শহরকে গড়ে তোলার বদলে এক ধবং৮ সারে 
দিতেও আমার ছুঃখ নেই |" 

আবার গর্ভন করে ওঠ জনতা । ক্যাথরিন স্বামীকে সংযত ঠওয়ার 
ইঙ্গিত করেন। থমাস স্টকমান ফিরেও দেখেন ন!। অজজ্ত 
চিৎকারকে ছাপিয়ে ওঠে হোভস্টাডের বজ্্রক, 'যে লোক গোটা! 
সমাজকে ধ্বংস করতে চায়, সে জনগণের শক্র !' 

ক্রোধে থরথর করে কাপছেন চিকিৎপক 1 ষে জায়গায় মিথ্যার 
অবাধ গতিবিধি, সে জায়গা ধ্বংস হলে কী বায় আসে ? এ শহরকে 
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এখন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়। উচিত । আর যে-সব লোক বেঁচে আছে 
এই মিথ্যার প্রসাদে, তার্দেরকে বেঁটিয়ে বিদায় কর! দরকার । এই 
মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা যদি টিকে থাকে, তাহলে একদিন গোটা 
দেশটাই দূষিত হয়ে উঠবে,তখন ধ্বংস করতে হবে সমগ্র নরওয়েকেই। 
আর সে-রকম অবস্থা কখনো স্থষ্টি হলে চিক্সক মুক্তকঠে বলবেত-_ 
ধ্বংস হোক সারা দেশ, নিশ্চিহ্ন হোক সমস্ত মানুষ | 

একজন চিৎকার করে ওঠে, “জনগণের শক্রর মুখেই একথা সাজে | 
তারপরই অজজ্র উন্মত্ত কণ্ঠের বজজনিনাদ, “হ্যা, হ্যা, জনগণের শব্র, 
জনগণের শত্রু । নিজের দেশকে দ্বণা করে লোকটা, দেশের মানুষকে 
ভ্ণা করে 1, 

উঠে কাড়ায় আসলাকসেন, 'বন্ধুগণ, এ দেশের একজন নাগরিক 
“ভনাবে এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে ডাক্তার স্টকমানের কথা শুনে 
আমি মর্মাহত। ওনার মুখে এমন কথা শুনতে হবে, এ আমি কোন- 
দিল স্বপ্পেও ভাবিনি । তাই, আমাদের মাননীয় নাগরিকরা এইমাত্র 
যে মতামত ব্যক্ত করলেন, গভীর ছুঃখের সঙ্গে আমি সেই মতের 
অংশীদার হিসাবে নিজেকে ঘোষণা! করতে বাধ্য হচ্ছি । আমার 
প্রস্তাব, এ মতামত একটা সিদ্ধান্তের আকারে গ্রহণ করা হোক। 
সিদ্ধান্তটা লেখা হোক এইভাবে--এই সভা ঘোষণা করছে ষে 
ন্লানোৎসবের মেডিক্যাল মফিমার ভাক্তার থমাস স্টকমানকে সে 
জনগণের শত্রু হিসাবেই বিবেচনা করে 

গ্বর জুড়ে হাততালির ঝড়। থমাস স্টকমানকে ঘিরে বেশ কিছু 
লোক কুৎসিত ইঙ্গিত করে চলেছে । উঠে দাড়িয়েছেন ক্যাথরিন, 
পাশাপাশি পেত্রাও ! মটেন আর এজ লিফ ছুটে গেছে কয়েকটা 
ছোট ছোট ছেলেকে শায়েস্তা করতে । হু'একজন বয়স্ক ব্যক্তি টেনে 
সরিয়ে দেন ওদের । 

উত্তেজনায় কাপছেন চিকিৎসক | ওহ, মুখের দল""'আসলাকসেন 
ঘন্টি বাজায় । জানায়, মতামতের জন্য ভোট নেওয়া হোক । হবে 
কারুর অনুভূতিতে আঘাত করা উচিত নয়, তাই ভোটটা নেওয়া 
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হোক গোপন ব্যালটের সাহায্যে ৷ 

নীল আর শাদা! কাগজ এগিয়ে দেয় বিজিং। কাশজগুলো টুকরো 
করে কয়েকজনের ট্রপিতে রাখা হয়। নীল কাগজ তোলার অর্থ 
প্রস্তাব মানছি না, আর শাদা কাগজের অর্থ প্রস্তাব মানছি । ঘর 
থেকে বেরিয়ে বান মেয়র ! কিছু লোক কানাঁকানি করে- ব্যাপারটা 
কী ভাক্তারের ? হঠাৎ 'এমন ক্ষেপে উঠলেন কেন ? ওঁদের পরিবারে 
পাগলামির অন্ুখ-টন্ুখ নেই তো? খুব নেশা-ফেশা করেন নাকি ? 
পদোনতি হয়নি বলেই ক্ষেপে যান নি তো? 

ভীডের মধো আবাব ঢুকে পড়েছে সেই মাতালটি । জড়ানো গলায় 
হশাকছে সে, শামাকে একটা নীল কাগজ দাও হে। আমার অমনি 
একট শাদাও দিয়ে! ।? 

লোকেব! আবার তাকে বার করে দেয় ঠেলেগুজে । আর তখন 
ভীড় ঠেলে চিকিৎসকের সামনে এগিয়ে আসে মেন কিল, 
কাথরিনের পালক-পিত। । বলে, “ছি হে থমাস, এসব চালবাজির 
পরিণতি দেখলে তো 1, 

চিকিৎসক নিবিকার, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র 1 

ম্টেন কিলের ঠেঁটে ধূর্ত হাসি, "হু"! তা এ মোল্দালের চামড়া 
কারখানাগুলোর ব্যাপারে কী যেন বলছিলে ? 

চিকিৎসকের উত্তর, “বলছিলুম. ওখান থেকেই সব আবঙ্জনার 
আমদানী হয় । 

“সে কি হে' আমার কারখানা থেকেও ? 

চিকিৎসক বেপরোয়া, 'আছ্ছে হ) 1 আপনার কারখানাটাই সব- 
থেকে বিপজ্জনক ।” 

মর্টেন কিলের ভ্রতে কুঞ্চন, “তা, এসব কথা কাগজে লিখবে নাকি ? 
“কোন কিছুই গোপন করব না আমি ।” 

আবার ধূর্ত হাসির ঝলক চামড়া ব্যবসায়ীর ঠোটে, “বটে ! দেখো, 
ক্ষতিট! সামলাতে পারবে তো ? 

আর দ্রাড়ায় না মর্টেন কিল। মিশে যায় ভীড়ের মধ্যে! আহক 
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"তখন ভীড় ঠেলে একটি মোটা লোক এগিয়ে আসে ক্যাপ্টেন 
হস্ট্ণারের সামনে, শুধোয়, 'তাহলে ক্যাপ্টেন হস্টর, জনগণের এক্রকে 
নিজের বাড়ী ব্যবহার করতে দিচ্ছেন, কেমন ? 

হজ্টারের যুখে কোন ভাজ নেই, “নিজের সম্পাত্ত 2িয়ে আমে যা 
খুশি করতে পারি, মিস্টার ভিকৃ।? 

“তাঃলে আমিও তা করতে পারি নিশ্চয়ই'_ন্ডিক পরশ ছোডে । 
'মানে ? 

ভিকের চোখ-মুখ কঠিন, “মানেটা কাপ সকালেই বুঝতে পারবেন 1, 
জরে বায় ভিক। হজ্টারের দিকে তাকিয়ে পেত্রা শুধোয়, 'উপি 
তে; আপনাদের জাহাজের মালিক, না % 

হ্যা, জাহাজট! ওরই 1, 

ওদিকে তখন মঞ্চে উঠেছে 'দাসলাকসেন | ঘটি বাছিযে স ঘোষণা 
করে- প্রস্তাবের হিপক্ষে পড়েছে মাত্র একটা ভোট, সেই মাতালটিব 
ভোট । এ একটা ভোট ছ্বাছা, সবসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে-ডাক্তার 
থমাস স্টক্মান জনগণের শক্র | বিপুল উল্লাসধ্বনির মধো শেষ হয় 
সভা | 

থমাস স্টকমান এশিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন হস্টাবের দিকে, ক্যাপ্টেন, 
আপনাদের জাহাজে আমেরিকায় যাওয়ার কোন ব্যবস্থা কর! যায়? 
ক্যাপ্টেন হস্ট্ণারের গলায় বিষঞ্রতার ঢেউ, আপনার আর আপনার 
পরিবারের জন্য ব্যবস্থা আমর! করে নেব ।? 

স্ত্রীর হাত ধরেন চিকিৎসক । ছেলেমেয়েদের ডেকে নেন । চাঁপা 
গলায় ক্যাথরিন বলেন, “থমাস, চলে! আমরা পিছনের দরজা দিয়ে 
যাই ।? 

'ন1! ক্যাথরিন, আমার জীবনে কোন পিছনের দরজা নেই”, বলতে 
বলতে গলা চড়ান চিকিৎসক, “এই জনগণের শক্রর মুখ কেউ বন্ধ 
করতে পারবে না। সেই মানুষটির মতো সর্বংসহা আমি নই। 
আমি কখনোই বলব নাযে আমি তোমাদের ক্ষম! করছি, কারণ 
(তোমর। জানো না তোমরা কী করছে! !” 
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আসলাকমেন গর্জে ওঠে, 'আপনি ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ 
করছেন, ডাক্তার স্টকমান 1, 

জনতার মধ্যেও ক্রোধের বিচ্ছুরণ । হ্ুম্কি দিচ্ছে লোকট!! চলো, 
ওর ঘরের জানলাগুলো ভেঙে চৌপাট করে দেওয়া যাক | সমুদ্রে 
চুবিয়ে মারো ! 

বেজে ওঠে শিঙা, আর মুছুমূছ শিস। ঘর থেকে বেরিয়ে যান 
থমাস, সঙ্গে ক্যাথরিন আর তাদের সন্তানরা । ক্যাপ্টেন হস্টণরও, 
এগিয়ে বান তার্দের সঙ্গে । 

পিছনে অজভ্র মানুষের সম্মিলিত গর্জন হাওয়ায় আছড়াচ্ছে, 
জনগণের শক্ত! জনগণের শক্র 1 
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নবওয়ের হিম-ছোয়া রাত-ছ্ড়া সকাল । আলোর ছোয়া । থমাস 
স্টকমানের স্টাডি-রুমেও সকালী আলোর উকি বু"কি। ঘরের 
দেয়ালে বইয়ের তাক, ভাকে থাক্‌ দেওয়া বই । ওষুধের দেরাজ। 
জানলাগুলোর কাচ ভাঙা, ভাঙা কাচে ঠ্যালাঠেলি রোদ | চারি- 
দিক ছত্রখান । ঘরের মাঝখানে চিকিৎসকের ডেস্ক, তাতে বই আর 
কাগজের পাজ! | ড্রেসিং-গাউন, চগ্লল আর অশাটোপ্সাটো। ট্রপি পরে, 
একটা ছাত। দিয়ে দেরাজটা হ"াটকাচ্ছেন চিকিৎসক | টেনে টেনে 
একট) পাথর বার করলেন তিনি। ভিতরের ঘরের দিকে মুখ করে 
বলে উঠলেন, “ক্যাথরিন, শুনছে, আরেকটা পাওয়া গেছে ।, 

ভিতর থেকে ভেসে এল ক্যাথরিনের গলা, 'চিস্ত। নেই, আরও অনেক 
পাওয়! যাবে । 

আরও অনেক পাথরের একটা! স্ূপের সঙ্গে এই পাথরটাও সাজিয়ে 
রাখলেন চিকিৎসক । কত পাথরই পড়েছে বাড়ীতে ! এগুলে 
সাজিয়ে রাখবেন তিনি। শ্মৃতিচিহ্! এজলিফ আর মর্টেন 
প্রতিদিন দেখবে এগুলো । জানলা-দরজায় ক্লাচ লাগানোর 
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মিন্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে । আসবে কি না, কে জানে । ভয় 
তো! সবারই আছে। 

কাজের মেয়েটি একট চিঠি দিয়ে যায় । বাড়িওয়ালার চিঠি। 
অত্যন্ত হঃখিত চিত্তে স্টকমান পরিবারকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস 
দিয়েছেন তিনি । কিছু করার নেই তার, জনমতের চাপ। 

চিঠিট] ছুড়ে ফেলে দ্বিলেন থমাস । সবাই সবাইকে ভয় পেতে 
শুরু করেছে । যাকগে, এখানে তো আর থাকছেন না ভারা, 
আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন । 

ক্যাথরিনের মনে এখনও দ্বিধার মেঘ । দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া: 
ভালে! করে ভেবে দেখেছে তো থমাস? 

চিকিৎমকের গলায় ক্ষোভ, “এরপরেও মামাকে থাকতে বলছ, 
ক্যাথরিন £ ওরা আমাকে জনগণের শক্র বলে চিহ্নিত করেছে, 
আমার জানলাগুলে। ভেঙে খ্ড়িয়ে দিয়ে গেছে, ছিডে দিয়েছে 
আমার পরণের কালো ট্রাউজারটা ! এর পরেও থাকব এখানে ? 
ক্যাথরিনের গলার কাছে যন্ত্রণার ঢেউ । এটাই যে তার খামীর 
সব থেকে ভালো পোশাক ! কিন্তু পোশাক নিয়ে চিকিৎসক চিন্তিত 
নন। ও তে! ছুটো! দলাই দ্দিলেই ঠিক হয়ে যাবে । তিনি শুধু 
ভাবছেন, এ জনতা তার মঙ্গে এমন আচরণ করল যেন তারা ওর 
সমকক্ষ! অসন্য! 

কিন্তু তার জন্যে একেবারে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে? 
ক্যাথরিনের গলায় আতি। 

থমাস অস্থির, “কেন বুঝছ না ক্যাথরিন, অন্য সব শহরের লোকেরাই 
আমাদের এভাবে অপমান করবে 1 চিকিৎসকের গলায় আবেগ, 
ক্ষাভ। না, আমেরিকাতেও অবস্থাটা খুব আলাদ! কিছু হবে না । 
এসব জনমত, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ--সবই আছে ওখানে । তবে 
কিন! ওখানে সবই ঘটে বড় আকারে, এইটুকুই রক্ষে। ওরা হত্যা 
করতে পারে, উৎপীড়ন করবে না। আহ, বর্দি কোন আদিম অরণ্যে 
কিন্ব। দক্ষিণ সমুদ্রের কোন ছোট্ট ছ্বীপে চলে যাওয়া যেত-_- 
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ক্যাথরিনের গলায় হতাশ জিজ্ঞাসা॥ “কিন্তু ছেলেদের কথাটা ভেবে 
দেখেছ ? 

স্থির চোখে স্ত্রীর দিন তাকান চিকিৎসক, “কী বলছ ক্যাথরিন ? তুমি 
কি চাও এইরকম একটা সমাজে আমাদের ছেলের বড় হোক ? কাল 
রাতে নিজের চোখেই তো দেখলে, এখানকার অধেকি লোক বদ্ধ 
উদ্মাদ। আর বাকি অর্ধেক? চুড়ান্ত মাথামোটা, বোধবুদ্ধি বলে 
কিছুই নেই ।, 

তবু ক্যাথরিনের কোথায় যেন এক বুক-ভাঙা অথবা নীল আকাশে 
ধূনর মেঘের মতো। জমে-থাকা ব্যথা । স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা 
করেন তিনি। এই লোকগুলো মূর্খ ঠিকই, কিন্তু -* 

তার কথ! শেষ হওয়ার আগেই খরে ঢোকে পেত্রা। কাথরিন 
শুধোন, "কিরে, এত তাড়াতারি ফিরে এলি স্কুল থেকে ? 

“আমাকে নোটিস ধরিয়ে দিয়েছে মা ।? 

ক্যাথরিন রুদ্ধশ্বাস, নোটিস ? 

থমাস স্থির, 'তোকেও দিল ? 

পেত্র! জানায়, মিসেস বাস্ক ওকে নোটিস দিয়েছিলেন । তৎক্ষণাৎ 
কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছে ও । 

“ঠিক করেছিস” চিকিৎসক গবিত। 

ক্যাথরিন যেন মানতে পারছেন শা! মিসেস বাসকু এমন কান 
করতে পারলেন ? মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে পেত্রা । মিসেস বাস্ক্‌ 
মানুষ হিসেবে খারাপ নন মোটেই । কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি অসহায়, 
ভার হাত-পা বাধা । আজ সকালে খান তিনেক বেনামী চিঠি 
পেয়েছেন তিনি । তার মধ্যে হটোতে অভিযোগ করা হয়েছে এই 
বলে যে, জ্টকমানদের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করেন এমন একজন 
ভদ্রলোক গত কাল রাতে ক্লাবে বলেছেন পেত্রা নাকি খুব উগ্র 
আদর্শের সমর্থক । কাল রাতের এঁ ঘটনা, তারপর এইসব চিঠি 
ভদ্রমহিলা আর পেত্রাকে কাজে বহাল রাখার সাহস পাননি । 
ক্যাথরিন বলে ওঠেন, “এ বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করেন, এমন 
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একজন ভদ্রলোক, আআ! আতিথেয়তার পুরস্কার পাচ্ছো তো, 
থমাস ? 

চিকিৎসক বলেন, 'এ দেশে আর এক মুহুর্তও নয়। তল্পি গুছোও 
ক্যাথরিন । 

দরজায় কড়। নাড়ার শব । এগিয়ে গিয়ে দরজা! খোলে পেত্রা । 
সামনে দাড়িয়ে ক্যাপ্টেন হস্টণর | 

আহ্বান জানায় পত্র, 'আরে, আপনি 1 আসুন, ভেতরে আন্মুন 1" 

এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন, 'এই একটু দেখে যেতে এলুম আমার 
কি? 

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দন করেন চিকিৎসক । গত রাতের সহায়তার 
জনা তাকে ধন্যবাদ জানান ক্যাথরিন । পেত্রা শুধোয, ওখান থেকে 
শেষ পর্যন্ত বেরোলেন কী করে? 

হস্ট্ণার হাসেন, “ওট। কোন ব্যাপার নয়। আমি যথেষ্টই শক্তসমর্থ 
মানুষ, দেখতেই তো পাচ্ছেন ও লোকগুলোর দৌড এ গলাধাজি 
পরন্তই ' 

চিকিৎদকও তে একমত ৷ সত্যি সোকগ্চলো চুড়ান্ত কাপুরুষ । 
এই তো, কাল বাঁকে এ বাইরে থেকে পাথর ছু"ডছিল । কিন্তু 
সত্যিকারের ঝড় পাথর ছুশ্ড়েছে সাকুলো খান ত্বয়েক, বাকি সবই 
শ্রেফ ছোট ছোট মুডি। খালি বাইরে দাড়িয়ে চেঁচিয়েছে আর 
মারার হুমকি দিয়েছে" ব্যস । কিছু করার মুরোদ নেই 

হস্ট্ণার বলেন, 'নেই বলেই কিন্তু এ যাত্রায় বক্ষা পাওয়া গেল, 
ডাক্তারু 

তা ঠিক। কিন্ত এট। ছুঃখেরও বটে, কেনন। এই সাহসের ভাবেই 
এর! দেশের ফত্যিকারের কোন কাজে হাত লাগাতে ভদ পায়। 
মরুকগে যাক। ওর! বলেছে জনগণের শত্রৎ। বেশ, তা ই সই। 
ওদের দেওয়। এ কুৎসিত নাম গেঁথে মাছে চিকিৎসকের বুকের অনেক 
গভীরে, ক্ষইয়ে দিচ্ছে বুকের লাল্চে জমিন । যাক্গে, একদিম-না- 
একদিন ওদেরকে অনুতাপ করতেই হবে । বলতে হবে, একজন সাচ্চা 
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দেশপ্রেমিককে নিধাসন দেওয়াটা ঠিক হয়নি! বলতে বলতে 
ক্যাপ্টেন হস্টণরের দিকে তাকালেন চিকিৎমক, “তাহলে জাহাজ 
কখন ছাড়ছে, ক্যাপ্টেন ? 

হস্টণরের গলায় জড়ত।, "আসলে, এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার 
জন্যেই আমাকে আসতে হল**" 

চিকিৎসক জিজ্ঞাস, “কী ব্যাপার? জাহাজের কিছু বিগড়েছে- 
টিগড়েছে নাকি? 

“না” ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন ক্যাপ্টেন হস্টণর, 'বিগড়োয়নি কিছু । 
শুধু এ জাহাজে আমি যেতে পারছি না!" 

পেত্রা উন্মুখ, 'আপনাকে নিশ্চয়ই নোটিস ধরায় নি |" 

বাথার হাসি ফটে ওঠে ক্যাপ্টেনের মুখে, “হাঃ ধরিয়েছে 

“ওহ, আপনাকেও বাদ দেয়নি? বলে ওঠে পেত্রা । 

হ্বামীর দিকে তাকান ক্যাথরিন, “শুনলে ?' 

চিকিৎসকের শরীরে এক অদমা আক্ষেপ । সতা, শুধ সত্যের জন্যই 
এত আঘাত ! 

আশ্বাস দেন ক্যাপ্টেন । ছুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। অন্ত জায়গাঃ 
কোন কোম্পানীতে কাজ জুটিয়ে নিতে তার অস্থুবিধে হবে না। 
তাদের জাহাজের মালিক মিস্টার ভিক্‌ এমনিতে লোক খারাপ নন। 
হস্টারকে বরখান্ত করাব ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু সাহস করতে 
পারেননি । হিস্টার ভিক নিজেই বলেছেন হস্টারকে-কোন 
পার্টিতে থাকলে নিজের ইচ্ছেমতো! কিছু কর! খুব সহজ নয়, 

চিৎকার করে ওঠেন থমাস স্টকমান. “ঠিক, ঠিক বলেছে । খাটি 
সত্যি কথাট? বলেছে । পার্টি হচ্ছে একটা! কিমা বানানোর যন্ত্র 
মানুষের মস্তিফটাকে একেবারে কুচি কুচ করে কাটে আর সবটা 
ঘেটে-ঘু'টে একদল মাথামোটার জন্ম দেয় শুধু? 

স্বামীকে চুপ করতে বলেন ক্যাথরিন। ক্যাপ্টেন হস্টণারের দিকে 
তাকায় পেত্রা, আপনি আমাদের বাড়িতে পৌছে দিতে না এলে 
হয়ত এটা! ঘটত ন1।' 
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হস্টারের গলায় অকৃত্রিম স্পষ্টতা, "তার জন্য আমি এতটুকুও হূঃখিত 
নই ।+ 

পেত্রার কুমারী চোখের অথৈ গভীরে কৃতজ্ঞতার ঝিরিঝিরি কাপন । 
হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ও বলে' ধন্যবাদ ।” 

চিকিৎসকের দিকে ঘৃরে দাড়ান ক্যাপ্টেন হস্টণার । আর একটা 
কথা তার বলার আছে । সত্যিই ষদি স্টকমাঁনর৷ দেশ ছেড়ে চলে 
যতে চান, তাহলে আর একটা! উপায় এখনও 'আছে। 

থমাস স্টকমান উদ্বেল, 'বলুন বলুন! এদেশে আর একটা মুহুপ্তও 
থাকতে চাইনা আমি ?? 


দরজায় আবার করাখাত। পেত্রা বলে ওঠে, 'নিথাৎ জেঠ় 

চিকিৎসকের গলায় বিজ্রুপ, 'অহে।, অভেো।! আইসো, আইসো ?? 

ধমকে ওঠেন ক্যাথরিন, চপ কর থমাস, ও-রকম কোরে না ।" 

অয়র পিটার স্টকমান এসে দাড়ান ঘরের দরজায় । সকলকে দেখে 

একটু বিব্রত তিনি, কারণ থমাসেক সঙ্গে একান্তে কিছু কথ। বলার 
জলাই তিনি এসেছেন । ক্যাপ্টেন ভস্টার উঠত যান । নিষেধ করেন 

থমাস, পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলেন ক্যাপ্টেনকে । হস্টার' 

কাথরিন আর পেত্রা চলে যায় পাশের ঘরে আরব স্টাডি-কমে, 

বাইরে কিছু রোদ. সকালী উষ্ণতা, ঘরের মধ্যে ভাঙা কাচ "আর 

একরাশ পাথরকে সাক্ষী রেখে, মুখোধুখী বসে হই ভান | 

পথিবীর অনন্ত ভাগ্ডার থেকে কিছু মুহূর্ত, কিছু আডষ্ট সময়, ঝরে 

পড়ে টপটাপ 1 কথাহীন, শবকহীন ঘর । মেয়ব চুপচাপ বঙে' চোখ 

জানলায় ! প্রথম কথ! বলেন থমাসইঈ 

“তুমি বোধহয় একটু অস্বস্তি অনুভব করছ ; ট্রপিট। পরে নাও বরং)? 

টরপিটা পরে নিলেন মেয়র, বললেন, “কাল রাতে বেশ গাণ্ডা লেগেছে । 

রীতিমতে। কাপছিলুম )' 

থমাস হাসেন" সত্যি? আমার তো সবকিছুই বেশ উজ 

লাগছিল ।” 

মের গম্ভীর, 'গত বাতের বাড়াবাড়িটা ঠেকাতে না পারার জ্টে 
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আমি হৃঃখিত।” তারপর পকেট থেকে একটা বড় খাম বার করে 
এশিয়ে দিলেন, “ডিরেক্টররা! পাঠিয়েছেন 1” 

চিকিৎসক নিবিকার, "আমার নোটিস নিশ্চয়ই 1 

হ্যা, নোটিস; আজ থেকেই জবাব দেওয়! হল থমাস স্টকমানকে | 
মেয়র জানালেন, এট] করার ইচ্ছে তাদের ছিল না, কিন্তু জনমতের 
কথা ভেবে সাহস পান নি ! 

চিকিৎসকের 'ঠশটে ব্যঙ্গের হাসি । মেয়র আরও জানালেন, কর- 
দাতাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সমস্ত সম্মানীয় নাগরিকের কাছ আবেদন 
জানানে! হচ্ছে থমাস স্টকমানের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক ন! রাখার 
জন ॥ এর পর আব “কউ থমাসের কাছে 'শাসার সাহস পাবে না 
ফলে এ শহরে জীবিক! অর্জনের আর কোন আশাই থাকবে না তার । 
চিকিৎসক জ্রুক্ষেপহীন, “তো! ? 

ভাইকে কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসার পরামর্শ দেন ,ময়র । 
তারপর মাস ছয়েক পর ফিরে এসে নিজের ভূল স্বীকার করে একটা 
চিঠি দিলে কাজট! আবার ফিরে পেতে পারে থমাস । 

থমাস স্টকমানের নিরীহ জিচ্ভাসা, “কিন্ত, জনমত ? 

মেয়রের মতে, জনমত বস্তুটা সতত পরিপর্তনশীল । অবস্থা আজ যা, 
কাল তা থাকবে না। 

চিকিৎসকের মেজাজের বারুদে হঠাৎই যেন আগুনে ছেশায়া লাগল, 
কঠিন গলায় বলে উঠলেন, "শুনে রাখো পিটার, ম্বয়ং শয়তান আর 
তার সেই বুড়ি মেয়েছেলেটাও যদি আগার বিরুদ্ধে এসে. দাড়ায় 
আহলেও এতটুকু ভয় পাই ন' আমি! একতিলও না ।? 

মেয়র জহিষুর, 'কোন স'সারী মান্রষের এভাবে চলার অধিকার "নই, 
থমাস '' 

হেসে ওঠেন চিকিৎসক | অধিকার ? কোন স্বাধীন, মুক্ত মানুষ 
শুধু একটামাত্র অধিকার থেকেই বঞ্চিত--_কোন অন্যায়ের সঙ্গে 
নিজেকে জড়াতে পারে লা সে । বাস, ভুনিয়ার আর সব অধিকারই 
তার হাতের মুঠোয় । 


স্থির চোখে ভাইয়ের দিকে তাকান মেয়র । তারপর উপদেশ দেন, 
'শোনে' থমাস, কোন অনিশ্চিত ভবিষ্তের ভরসায় এতদূর এগিয়ে! 
না 

'অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ? মানে? 

মেয়রের চোখ ভাইয়ের চোখে স্থির, 'মটেন কিলের উইলের শত 
তুম জানে না বলতে চাও ? 

চিকিৎএক সবাক । তিনি তে! জানেন মটেন কিলের অল্পন্থল্প যা! আছে, 
ত' কোন এক বৃদ্ধাবাসই পাবে । তার সঙ্গে ভার কী সম্পর্ক? 
সম্পর্কটা মেয়রের কথাতেই জানা গেল। মটেন কিলের সম্পত্তি 
মোটেই অল্পম্বল্ল নয, বিশাল । আর এই সম্পত্তির একট! বভ অংশের 
উত্তরাধিকারী হবে থমাসের ছেলেমেয়েরা, আর সেই অর্থের স্ুুদট। 
থমাসবর। শ্বামী-স্ত্রীতে যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন পাবে, খুবই 
নিভরবোগ্য সুত্র থেকে খবরট। জেনেছেন মেয়র | 

ধমাস স্টকমান উচ্ছৃমিত | তার মানে ক্যাথরিন আর ছেলেমেয়েদের 
ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা করার কোন দরকার নেই ! আশ্চর্য* বুড়োটা 
তো এ সব কিছু বপেনি কোনদিন ! দেখ! হলেই শুধু বেড়ে চল। 
কর নিয়ে গজগজ করত । খুশিতে উঠে দাড়ান চিকিৎমক, চিৎকার 
করে ডাকতে যান স্ত্রীকে । বাধা দেন মেয়র । এখন না, পরে । 
তারপরে আস্তে আস্তে বলেন, এত নিশ্চিত হয়ে না । মনে রেখে! 
ম্টেন কিল কিন্ত যে-কোন মুহুর্তে তার উইল পাণ্টাতে পারে ।' 
চিকিৎসক নিদ্ধিধ, সারে ন' না। লোকটা আর কদ্দিনই বা বাচবে? 
মরণ তে! ওর দুয়ারে কড়া নাড়ছে 

চকিতে চোখ তোলেন পিটার স্টকমান, তাক্ষচোখে চিকিৎসকের 
দিকে তাকান, আচ্ছা! এতক্ষণে বোখা গেল !, 

'কী বোঝ। গেল ? 

মেয়রের গলার স্বর কঠিন, 'বোঝা গেল যে গোটা ব্যাপারটা খুব 
ঠা মাথায়, ভেবেচিন্তে করা। সত্যে দোহাই দিয়ে শহরের 
জমন্ত প্রধান প্রধান (লাকদের ওপর এই হিং, নির্মম আক্রমণ 
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'এ-সব লোকের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক £ 

উঠে দাড়ান মেয়র, “এ প্রতিশোধকামী বুড়োর উইলে নিজের নামটা 
ঢোকাতে চাও তুমি । আর তার বিনিময়ে আক্রমণ করেছ শহরের 
সমস্ত মাথা মাথা লোকদের ॥ 

চিকিৎসক প্রায়-বাক্রুদ্ধ,' “পিটার : তুমি, তুমি'তজীবনে যত 
আবজন। দেখেছি, 'ভার মধ্যে তুমিই স্বথেকে হৃণ্য !? 

দরুজার কাছে গিয়ে দাড়ালেন মেয়র, কঠিন গলায় বললেন, "তোমার 
সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই । চিরদিনের মতে! বরখাস্ত 
কর হল তোমাকে কারণ তোমার বিরুদ্ধে একট" অস্ত্র এখন 
আমাদের হাতে আছে ।? কথা শেষ করেই ক্রুত পায়ে বেরিয়ে 
গেলেন মেয়র । 

শুন্য ঘরে ঘুরপাক খেতে খেতে চিকিৎসকের চিৎকার 'কাথরিন, 
ক্যাথরিন ! £মবঝেট। ভালো! করে ধুয়ে দিয়ে যাও তো আহ, কোথায় 
গেলে কোথায়"? 

কাথরিন এসে দাছান দরজায়, কাতর কণ্ঠে বলেন, "মাস্তে থমাস, 
আত্তে।' 

পেরাও এসে দাড়িয়েছে । ও জানায়, দাত অর্থাৎ মেন কিল 
এসেছেন । জামাইয়ের সঙ্গে একান্তে কিছু বথা বলতে চান তিনি । 
এগিয়ে যান থমাস, আহ্বান জ্াানান শ্শুরমশাইকে । পক"! 
স্াথরিন আন ঘবে চলে যান । 

চারদিকে তাকিয়ে মর্টেনি কিল মন্তবা করে, "হু, চমতকার লাগছে 
বটে। দিবি ফুরফুরে হাওয়া, প্রহর অকিিজেন । কাল রাতে তুমি 
কী-সব অক্সিজেন-টক্সিজেনের কথা বলছিলে না ঠ তা, আজ নিশ্চই 
(তামার বিবেক “বশ ঝরঝরে আছে, কী বলে! ? 

জামাতা বিনীত, “আজ্ঞে হাঁ, তা আছে? 

“হু! ভালে", ভালো ।” বুক পকেটে টোকা মারে চামড়া বাবসায়ীটি, 
এখানে কী আছে বলতে পারে £ 
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“একটা নুস্থ বিবেক হওয়াই ম্বাভাবিক*_চিকিংসকের উত্তর 

“ফু, বিবেক ! তারচে অনেক দামী জিনিসই মছেশশবলতে 
বলতে পকেট থেকে একট! মোটা ওয়ালেট বাঘ করে আনে মর্টেন 
কিল । তারপর সেটা খুলে বার করে একগাদী কাগজ । 

কাগজগুলো চিনতে অস্থুবিধে হয় নাথমাস স্টকমানের | ্ানোৎসবের 
শেয়ারপত্র । বিস্মিত চোখে শ্বশুরেব দিকে তাকান তিনি । মর্টেনি 
কিল হাসে! ষতগুণো সম্ভব শেয়ার কিনে নিয়েছে সে বিস্মযের 
ঘোর কাটাতে পারেন ন1! চিকিৎসক । শ্রানোৎচাবের এখন যা" অবস্থ।' 
তাতে এত “শযার-টেযার (কেন1-., 

মটেলি কিলের ঠিশাটে "টার নিজন্য ধা হাসি, একট বুঝে-সমঝে 
চললে আবার সব স্রিক করে ফেলছে পারবে তুমি ৪ 

শ্বশুরের কাছে নিজের 'অসঙাঁঘতের কথ, খুলে বলতে চান চিকিৎসক | 
তিনি তো! যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্ছ শহরের লোপগলে। "য বন্ধ 
উন্মাদ ! 

একটু একটু কারে কাজের কথ! পাড়ে ধৃত্ঠ বাবসাযাটি । গতকাল রাতে 
তার জামাই বলছিল, সবথেকে বেশি আবঙ্গন আর কারখানা 
থেকেই আসে । তার মানে তার ঠাকুরদী আর বাবার আমলেও 
একই জিনিস ঘটেছে । কিন্ত মটেনি কিল নিজের সম্মান রক্ষা! করতে 
চায় । লোকে তাকে বুড়ো ভাঁম ধলে ডাকে । তা ডাকৃক । কিনব 
তারা যেন এ কথ' বলার স্থযোগ ন। পায় থে-কি হে বলেছিলুম না! 
ন', নিজের সম্মানে কালি লাগাতে সে রাজি নয়। 

চিকিৎসক কৌতৃহলক' “কিন্ত সে কালি মুছবেন কী করে ? 

মটেনি কিলের উত্তর তৈয়ার, তুমিই মুছে দেবে 

'আমি? চিকিৎসক আকাশ-পড়া । 

ধৃত বাবসায়ী সমাচার শোনায় । ক্যাথরিন, পেত্রা আর ছই নাতি 
তার সম্পত্তি থেকে যে অর্থটা পেত, দেই অর্থ দিয়েই শ্য়ারগুলো 
কিনেছে সে। নিজের জন্য কিছু অর্থ অবশ্য আলাদ। করে সরিয়ে 
রেখেছে | | 


চিকিৎসক স্তম্ভিত, “ক্যাথটৈনর ভাগের সমস্ত অর্থট! ভুলে নিয়েছেন ?৮ 
ই, সবট্ুকুই । সবটুকু অর্থ এখন স্নানোৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। এবার সে দেখতে চায় তার জামাই বাবাজীবনটি সত্যি 
সত বদ্ধ উন্মাদকিন।। এখনও ঘর্দি সে বলে চলে যে মটে্ন 
কিলের কারখানাই হচ্ছে সবথেকে দুষিত আবর্জনার উৎস, তাহলে 
তার অর্থ হবে ক্যাথরিনকে, পেত্রাকে আর ছেলেদেরকে একেবারে 
নিঃম্ধ, কপর্দকশৃন্য করে দেওয়!। কিন্তু বন্ধ পাগল না হলে কোন 
পিতা অমন দায়িতজ্ঞানহীন হতে পারে না। 

চিকিৎসকের শরীর জুড়ে অস্থিরতার উত্তাল পদপাত । ঘরময় পাষ- 
চারি করতে করতে আপন মনেই বলে ওঠেন তিনি' “কিন্ত আমি ষে 
পাগল, সত্যিই পাগল !” 

মরন কিল শান্ত । স্ত্রী মার সন্তানদের ভবিষ্যাংকে ছিন্নভিন্ন করে 
দেওয়ার মতে! পাগলামি থমাস কখনোই করবে না-তার বিশ্বাস। 
শ্বশুবের সামনে শক্ত হয়ে দাড়ালেন চিকিৎসক, 'এইধব জণ্রালগুলে। 
কিনতে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একট কথা বলে নিলেন না 
কেন £' 

চতুর হাপি বাবসায়ীর মুখে । যা হয়ে গেছে, তা তো মার ফেরানে। 
যাবে না। 

আবার ঘরময় পায়চারি করতে শুর করলেন থমাস স্টকমান, অস্থির, 
দুরমলা। আহ যদি এতটা নিশ্চিত না হতেন তিনি: তাহলে কিন্ত 
তার আবিষ্কারে যে কোন ভুল নেই ! 

হাতের তেলোয় ওয়ালেটট। নাচায় চর্দবণিক' 'শুনে রাখে। বাবাজীবন, 
এসব আহাম্মুকী না ছাড়লে এগ্লে। পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে 
তোমাকে । বলতে বলতে ওয়ালেটটা পকেটে রেখে দেয় মেন 
কিল । : 

চিকিৎসক, অসহায়, বলে ওঠেন, একটা কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
কোন নিধারণমূলক ওষুধ বা এ-জাতীয় কিছু বিজ্ঞান নিশ্চয়ই 
আবিষ্কার করতে পারবে ।, 
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মানে পোকাগুলোকে মার যাবে বলছ * মটেন কিল অন্ুমন্গিৎন্ু। 
চিকিৎসকের কপালে চিন্তার অজ ভাজ, অন্তত ওগুলে! যাতে 
কোন ক্ষতি করতে না পারে, তার ব্যবস্থাটাও কখা যায় ।, 

'ত1+ চর্মবণিকের প্রাজ্ঞ পরামর্শ, “একট ইছুর মারাক বিষ দিয়েই 
চেষ্টাট। শুরু করে৷ না কেন !, 

'মজাজ চড়ে যায় চিকিৎসকের । ওরকম হাস্তকর কাজ করলে 
লোকে কী বলবে £ বলবে, সবটাই তার উদ্ভট কল্পনা মাত্র । বলতে 
বলতেই শান্ত হয়ে ষান থমাস। বেশ, ভাই হোক । তাই বলুক 
লাকগুলো । তাঁকে বলে কিনা ভনগণের শর, ছিছে দেয় পরনের 
'পাশাক! 

'ভঙে দেয় জানলাগুলো”" -মটে” কিল তাল অলায়। 

পরিবারের প্রতি নিজের কর্তবোর কথা ভোলেন থমান | ব্যাপাপট। 
নিষে জ্যাথরিনের সঙ্গে কথা বলাতে হবে, এসব ব্যাপার ও-ই 
ভালে বোঝে । 

মটেনি কিল আশ্বস্ত, খুব ভালো কথ ;:ও যথেষ্ট বুদ্ধিমতা। ও 
যা বলে, তাই কোরো ।? 

ঘুরে দাড়ান চিকিৎসক, শরীরে কাপন, 'আর আপনি? শার্কামারা 
গবেট একটি । ক্যাথরিনের অর্থটা শোয়ে জুয়া খেলতে বসেছেন, 
ভা, আমাকে ঠেলে দ্িএেছেন এই ভয়ঙ্কর দোটানার মধো । আপনার 
দেকে তাকালে কী মনে হব জানেন * মনে হয় খোদ শয়তান আমার 
পাঁমনে সশরীরে হাজির !? 

মর্টেন কিল নিবিকার, "আমি বরং চলি এখন | হা, বেল! ঠিক ছটো 
পর্যন্ত অপেক্ষ' করব ! তার মধ্যে জানিও তুমি পাজি কি রাজি নও । 
রাজি না হলে সমস্ত শেয়ারগুলে। আজই কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের 
হাতে ভুলে দোব 

চিকিৎসক কোন অন্ধকারে ডুবন্ত, 'তাহতে ক্যাথরিন কী পাবে? 
'এক কপর্দকও নয়” ঘোষণা করে চর্ম-ব্যবসায়ী। আর ঠিক্ক ভখনও 
দপজার সামনে এসে দাড়ান হোভস্টাড মার আসলাকসেন। " 
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চিকিৎসকের চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, “আবার এসেছেন আপনার ? 
আসলাকস্নে জানায়, কয়েকটা ব্যাপারে কথা বলার জন্তই আসতে 
হয়েছে তাদের । জামাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে 
মর্টেন কিল বলে 'বেল! ছটোর মধ্যে, ক্ট্যা কিম্বা না ।” 

হোভস্টাডের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায় আসলাকসেন । মেন 
কিল বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে । 

রক্ষভাষায় চিকিৎসক জানতে চান--আগন্তকদের শুভাগমনের হেতটা 
কী + 

হঃখ প্রকাশ করেন হোভস্টাড। সত্যি, কাল রাতে তাদের আচরণের 
জন্য চিকিৎসকের অখুশি হওয়াট। একান্তই শ্বাভাবিক। আচরণ 
চিকিৎসক ফৃ"সে ওঠেন । ওর নাম আচরণ ? চূড়ান্ত মেরুদগুহীনতার 
প্রদর্শনী সাজিয়ে বসেছিলেন তো ভদ্রলোক ছুজন ! ঠিক বুভী 
মেয়েছেলেদের মতো 

তা যা-খুশি বলুন চিকিৎসক, কিন্তু গর নিরুপায় ছিলেন । প্রশ্ন 
ছ্োঁডেন চিকিৎসক--নিরুপায় ছিলেন, নাকি সাহসে কুলোয় নি । 
তা-ও মেনে নিতে আপত্তি নেই কারুর । তবে কিনা, আগেভাগে 
একটু জানান্‌ দিয়ে রাখলে এসব ঘটত না । 

থমাস স্টকমান বিন্বিত । জানান্‌ ? কিসের জানান্‌ ? আসলাক- 
সেনের উত্তর. মানে, আপনার আসল উদ্দেশ্টটা সন্বঙ্গে একট জানান 
দিয়ে রাখার কথাই বলছি হার কি)? 

কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না চিকিতসক ' কী কাবার আসল 
উদ্দেশ্য ? আসলাকসেন জানায় চিকিৎসকের শ্বশুরমশাই যে 
ল্ানোতসবের প্রায় সমস্ত শেধার কিনে নিয়েছেন, £স কথা শুনেছে 
তার। । তা, এত ঘনিষ্ঠ কোন 'মাত্মীয়কে দিযে না করিয়ে, 
অন্য কাউকে দিয়ে কাঁজট! করদলই বুদ্ধিমানের কাজ হত। 
হোভস্টাড “ষাগ করেন -তাভাড়ী, নিজের নামে সবটা করতে 
যাওয়াটা বোকামী হয়েছে চিকিৎসকের ' ম্ানোৎসবের ওপর 
আক্রমণটা যে তিনিই কবছেন, সেটা লোককে জানানোর কোন 
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দরকারই ছিল নী। তাকে বললে চিকিৎমকের হয়ে তিনিই কাজট" 
করে দিতেন খুশি মনে । 

চিকিৎসকের চোখ কোন অজ্ঞান বিন্দুতে স্থির, নির্নিমেষ 
ব্যাপারটা! এবার যেন বুঝতে পারছেন তিনি । কোন বজ্কাহত 
মানুষের মতো বলে উঠলেন, *অসস্ভব, অবিশ্বাস্ত ! এ-ও কী হাতে 
পারে? 

আসলাকসেনের মুখে মু হাসি। হতে পারে কেন, হয়েছে 
কিন্ত কাজটা অনেক স্বুকৌশলে কর! যেজে পারত । হোভস্টাডের 
বক্তব্য, সবথেকে ভালো হত সঙ্গে আরও হ'একজনকে জুটিয়ে নিলে 

কেনন! কয়েকজন একসঙ্গে থাকলে কোন একজনের ওপর থুব বেশি 
দায় বর্তায় না। 

ততক্ষণে নিজেকে সামলে করে নিতে পেরেছেন চিকিৎসক , স্থির, 
নি্ষম্প গলায় প্রশ্ন কপেন, "কাজের কথায় আমন 1 কী চান 
আপনারা £ 

আসলাকসেন সবিনয়ে জানায়, সবটা! জানার পর পিপল্স্‌ হেরাল্জ 
আবার চিকিৎসকের পাশে এসে ফাড়াতে চায়। চিকিৎসকের 
নিরাহ জিজ্ঞাসা, "কিন্ত, জনমত ? প্রতিবাদের ঝড় বয়ে ধাবে যে! 

হোভস্টাড প্রত্যয়ী, সে ঝড় থামাতে অস্থুবিধে হবে না । আসলাক- 
সেনের নুচিস্তিত অভিমত, তখন ঝটপট চিকিৎসককে কৌশল পাস্টে 
ফেলতে হবে । কাজ যখন মিটেই গেছে"** 

'অর্থাৎ, আমি আর আমার শ্বশুরমশাই মিলে শেয়ার লে! যখন 
সস্তা কিনেই ফেলেছি-_তাই তো ?' 

তাই-ই বটে। হোভস্টাড বলেন, তার ধারণ! গবেষণার ম্ৃবিধের 
জন্যেই স্ানোৎসবটাকে নিজের দখলে আনতে উঠে পড়ে লেগে- 
ছিলেন থমাস্‌ স্টকমান । 

ঘাড় নেড়ে সায় দেন চিকিৎসক । তা ঠিক, গবেষণার স্থুবিধের কথা 
ভেবেই বুড়ো ভামটাকে নিজের দলে জুটিয়েছিলেন তিনি । এবার 
পাইপগুলোকে একটু তালি-তাগ্স! দিয়ে মেরামত করে, বেলাভূমিতে 
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আর একটু গভীর গর্ত খু'ড়ে দিলেই ল্যাঠা! চুকে বায়। শহরের 
বাদিন্দাদের পকেট থেকে একটা! পেনিও খরচ হবে না। কি, এতে 
চলবে না? 

হোভস্টাড একমত --চলবে। তবে সে কাজে পিপ.ল্*স্‌ হেরাল্ডকে 
পাঁশে পেতে হবে । আর অভিজ্ঞতার খাস-দরিয়া আসলাকসেন যোগ 
করে--ম্বাধীন সমাজে সংবাদপত্রের ক্ষমতা অসীম । 

'একশবার, একশবার । আবার জনমতও এখানে অলীম ক্ষমতাবান, 
কী বলেন! তা, এ সম্পত্তি-করদাতাদদের সংস্থাকে আমার সমর্থনে 
টেনে আমার ভারটাও তো নিশ্চয়ই আপনি নিচ্ছেন, মিস্টার 


আসলাকসেন ? 
আসলাকসেন হা? গুটিঘে তৈয়ার, 'সম্পত্তিকরদাতাদের সংস্থা আর 


মিতাচাবী সংস্থা, তটোর ভারই নিচ্চি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকাতে 
পারেন । 

চিকিৎসক অত্যন্ত বিনয়ী, “কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, প্রশ্নটা করতে 
আমার লঙ্জাই হচ্ছে, তবু বলি-_এর বিনিময়ে আপনারা কী 
পাবেন ? 

সম্পাদক হোভস্টাড তটস্থ। ন! না, এই সাহায্যের বিনিময়ে তেমন 
কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা তারা করছেন না । আসলে ভার্দের কাগজটা 
এই মুহুর্তে একটা নড়বড়ে জায়গায় দাড়িয়ে আছে, খরচ কুলিয়ে 
ওঠা যাচ্ছে না! হাতের সামনে এক গাদা রাজনৈতিক কাজ জখে 
রয়েছে, এ সময় কাগডট। তুলে দেওয়াটাও বোকামি হবে । এইসব 
সাত-পীচ ভেবেই'"'"-" 

চিকিৎকের গলায় সমবেদনা, “তা তো বটেই, আপনাদের মত্কে 
জনগণের বন্ধুদের পক্ষে সে আঘাত সামলানো সতাই মুক্ষিল।' 
অকল্মাৎ গলা চড়ান চিকিৎসক, “কিন্ত আমি তো জনগণের শক্র !' 
বলতে বলতে ঘরের এদিক-ওদিক তাকান তিনি, 'আমার ছড়িট। 
কোথায় গেল? ছড়িটা £ 

হোভস্টাড আতঙ্কিত ৷ কী করতে চাইছেন চিকিৎসক ? আসলাকসেন 
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কম্পিত। চিকিৎমক কি" 

স্থির হয়ে দাড়ান থমাস স্টকমান। বলেন, 'আমার শেয়ার থেকে 
একটা কপর্দকও যদি আমি আপনাদের না দিই, তাহলে? জাণ্নে 
তে, বড়লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় কর। খুব সহজ কাজ 
নয় 1 

সম্পাদক নড়ে-চড়ে বসেন, 'আর আপনিও নিশ্য়ই জানেন যে এই 
শেয়ার কেনার ব্যাপারটাকে ছুভাবে ব্যাখ্যা কর যায়! 

এতটুকুও বিস্মিত নন চিকিৎসক ' হাটা, তিনি জানেন । আর এ-ও 
জানেন যে হেগাল্ড কাগজকে যদ তিনি সাহাযা নী করেন, ভাহলে 
এই লোকগ্লোই তাকে ছি'ডে খাবে, কুকুর যেমন করে খরগোশের 
ওপর ঝাপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে ওরা ঝাপিয়ে পড়বে তার 
ওপর । 

অতিথি ছুজন এত আপত্তির কিছু দেখতে পান নাঁ। এটাই তো 
প্রতিটি জীবের স্থাভারিক ধন । ত্য কোন উপায়ে খাগ্য যোগাড় বাবা 
নিয়ে কথা । 

ক্রুদ্ধ চিবিৎসক ছুটে গিয়ে একট। ছাত': তুলে নেন হাতে" তারপর 
সেটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসেন, 'দেখা বাক আপনারা 
এবার কীপান! এ ঘরের এই তিনজন জীবের মধ্যে সবথেকে 
শক্তিশালী কে, স্টো এবার দেখা যাক । আ্যায়' আয়" 

সন্ত্রস্ত হোভস্টাডের 'আত্তনাদ, 'আপনি কি আমাদের মারধোর 
করবেন নাকি ? 

'সাসলাকসেন বিবর্ণ, সামলে, সামলে !, 

ছুই বাস্তঘুঘুকে তাড়া করেন চিকিৎসক । আসলাকসেনের আর্ত 
চিৎকার শোনা যার, সংযত হোন ডাক্তার স্টকমান, সংযত হোন ! 
আসি আন দম ফেলতে পারছি নাঁ। কে আছ, বাচাও বাচাও 1? 
চিৎকার শুনে ছুটে আসেন ক্যাথঠিন আর ক্যাপ্টেন হস্টার, পিছনে 
পিছনে পেত্রা । ক্যাথরিন চেঁচিয়ে ওঠেন, এসব ক হচ্ছে 
থমাস ? 
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থমাস স্টকমান বেপরোয়া । ভয়ংকর বেগে ছাতা দোলাতে দোলাতে 
ছংকার দিচ্ছেন, 'বেরোও, বেরোও বলছি !ঃ 

'কিচ্ছু করিনি আমরা, শুধুশুধুঃ বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন 
হোভস্টাড, পিছু পিছু আসলাকসেন ! যঃ পলায়তি স জীবতি ! 
ক্যাথরিনের বিম্মিত জিজ্ঞাসা-ব্যাপারটা কী? ছাতাটা ছুড়ে 
ফেলে দিলেন চিকিৎসক, বললেন, পরে বলব। এখন একটু অন্য 
বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে । বলতে বলতে একটা ভিজিটিং কার্ডের 
ওপর খসখস করে কী-সব লিখে স্ত্রীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন, 
'কী দেখছ ? 

ক্যাথরিন দেখলেন, কাড়ে লেখা রয়েছে-_না, না, না এসবের 
অর্থ কী? 

'পরে বলব ।” কার্ডট। পেত্রাপ হাতে তুলে দিলেন চিকিৎসক' 
'কাজের মেয়েটিকে দিয়ে এট এক্ষুণি এ বুড়ো ভামটার কাছে পাঠিয়ে 
দে। এক্ষুণি।? 

কিছুই বুঝল ন! পেত্র, শুধু ঝটপট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । চিকিৎ- 
সকের ক্ষিপ্ত ঘোষণ। শোনা গেল, 'কলমটাকে আরওতীক্ষ করব এবার, 
এ দিয়েই শুলে চড়াব সবকটাকে বিষের পাত্রে ডুবিয়ে নেব নিব, 
গোটা দোয়াতট। ছুড়ে মারব ওদের মুখে !? 

শ্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা %€রন ক্যাথরিন, বশ বেশ । কিন্ত 
আমরা তো! চলেই যাব এখান থেকে ! 

পেত্রা ফিরে আসে । কার্ডট! পাঠিয়ে দিয়েছে দাছুর কাছে। 
চিকিৎসকের মুখে হাসি। স্ত্রীর দ্রিকে তাকান তিনি, হ্যা, কা 
বলছিলে যেন? চলে যাচ্ছি? না, কক্ষনে! নয় । এখানেই থাকছি, 
আমর 1' 

'থাকছি? পেত্রার গলার অতল বিস্ময় । 

'এখানে ? ক্যাথরিন রুদ্ধশ্বাস । 

থমাস স্টকমান প্রস্তর মুতির মতো স্থির | হ্যা" এখানে, এই শহরেই । 


এটাই তার যুদ্ধক্ষেত্র, রণাঙ্গণ। এখানে দাড়িয়েই লড়বেন তিনি, 
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ছিনিয়ে আঙ্জীরেন জয় | এক্ষুণি বেরোবেন.তিনি, খুজে বার করবেন 
একটা বাসস্থান, একট! মাঞ্চ-গোজার ঠাই । 

হাওয়ায় ভাসে ক্যাপ্টেন হস্টরের ম্বর, “আমার ছুয়ার খোলা, 
ভাক্তার। বাড়িতে আমার ঘরের অভাব নেই, আর আমি তো 
বাড়িতে প্রায় থাকিই না ।ঃ 

চিকিৎলক উচ্্বসিত। ক্যাথরিনের গলাধ ভিজে-ভিজে স্বাদ । পেত্র! 
ধন্যবাদ জানায় ক্াপ্টেনকে | ক্যাস্টেনে হাতে হাত বাখেন 
চিকিৎসক, “ধন্যবাদ, অজভ্্ ধন্যবাদ । যাক, আর ভাবনা! নেই। 
এবার আমল কাজে ঝাপিয়ে পড়তে পারৰ নিশ্চিন্তে! এখানে 
কতকিছুই যে করার আছে 'এখনও ! মনপ্রাগ ঢেলে কাঞ্জগুলোসর 
হাত,দেব এবার ।' 

সবার সামনে নিজের কথা বলে যান চিকিৎসক | ন্রানোতনবের 
চখকরি তার গেছে, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আর চালাতে পারবেন না। 
কিন্তু সহায়সম্বলহীন যার, যারা তাকে অর্থ দিতে পারে না, তাদের 
চিকিৎদ। তিনি চালিয়েই ফাবেন । তার্দেরই তো তাকে সবথেকে 
বেশি দরকার ।'ওপ্েরকে তিনি অনেককিছু শেখাবেন । এ-সব জনমত, 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আর যতদর বাক্যবাগীশদের আর তিনি 
নিজের ওপর চেপে বসতে দেবেন না। তার উদ্দেশ নিতাস্তই সহজ 
সরল, স্পষ্ট । লোককে তিনি বোঝাবেন_-এই উদারপন্থীগুলোই 
হচ্ছে স্বাধীনতার মবথেকে বড় শত্রু, পাটি কর্মমথচীর একমাত্র কাজ 
হচ্ছে প্রতিটা নতুন আর সজীব ভাবনাকে গলা টিপে মারা, আর 
এ তথাকমিত উপযোগিতার নীতি সমাজের সমস্ত নৈতিকতা আর 
শ্যায়রোধকে একেবারে উল্টো! মুখে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সবকিছু 
মিলেজুলে জীবন একটা অনর্থক বোঝ। হয়ে চেপে বসছে মানুষের 
ঘাড়ে। এসত্য তিনি মানুষকে বোঝাবেনই । পারবেন না? 
ক্যাপ্টেন হস্টাঁরের কী মনে হয়? 

হস্টাার প্রত্যয়ী, “নিশ্চয়ই পারবেন । তবে আমি তো এ-সব ব্যাপার 
ঠিক বুঝি না। 


চিকিৎসক খুশি । তার বক্তব্য, মানুষকে আসলে এইসব পার্টি নেতাদের 
খগ্পর থেকেই মুক্তি পেতে হবে । পাটি নেতার! হচ্ছে ঠিক হিংস্র নেকড়ে 
বাঘের মতো, বেঁচে থাকার জন্য বাদের প্রতিদিন নতুন নতুন শিকার 


খু'জতে হয়। এ হোভস্টাড আর আসলাকসেন হচ্ছে তার প্রকৃ্ট 
দৃষ্টাম্ত। মানুষকে ওর! এমনভাবে উত্যক্ত করে চলে, যাতে তারা 


বাধ্য হয়ে যোগ দেয় সম্পত্তি করদাতাদের সংস্থায় গ্রাহক হয় 
পিপলস হেরাল্ডের। 

টেবিলের ওপর বসে পড়েন থমাস স্টকমান। আশ্চর্য এক স্বপ্ন, এক 
বর্ণময় আলো-ফোটা স্বপ্ন এখন তার চোখের গভীরে, রক্তের কণায় 
কণায়, অস্তিত্বের সবখানে । স্ত্রীকে ডাকেন চিকিৎসক, দ্যাখো 
ক্যাথরিন, চারদিকে আজ কত ঝকমকে রোদ কী তরতাঞ্জা বাসন্তা 
হাওয়া !+ 

ক্যাথরিন বিষন্ন রোদ আর হাওয়। দিয়ে তো আমর! বেঁচে থাকতে 
পারব না, থমাস !, 

হুশ্চিস্তার জগৎ পার হয়ে এসেছেন চিকিৎসক, “একটু বুঝে-শুনে চলতে 
হবে ক্যাথরিন । দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। ও নিয়ে আমার 
কোন ছশ্চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু একটাই-_-আমার পরে আমার 
এই কাজ কে চালিয়ে নিয়ে যাবে? 

কথা বলে পেত্রা, আশার দোলন ওর গলায়, “তুমি এখনও অনেকদিন 
বাঁচবে বাপি । আর-_এ দ্যাখো এজ লিফ আর মর্টেন আসছে 1? 
ঘরের মধ্যে এসে দাড়ায় এজ লিফ আর মটেন। ক্যাথরিন শুধোন, 
“কিরে, এর মধ্যে ছুটি হয়ে গেল ? 

না, স্কুলের ছুটি এখনও হয়নি । খেলার সময় অন্ত ছাত্রর! ওদের সঙ্গে 
মারামারি শুরু করেছিল । ওরাও ছেড়ে কথ! বলেনি। দেখেশুনে 
মিস্টার ররল্যাণ্ড বলেছেন, এখন ক'দিন ওদের স্কুলে না যাওয়াই 
ভালো । 

টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন চিকিৎসক, উম্ভ্বাসমাথা গলায় 
চিৎকার করে ওঠেন, “পেয়েছি পেয়েছি ! শোনো এজ. লিফ, শোনো 


চি 


মর্টেন, তোমর। আর এ স্কুলে কোনদিন যাবে না। 

ছেলেরা অবাক । আর কোনদিন স্কুলে যাবে না তারা ? ক্যাথরিন 
আকুল দরিয়ায়। কী বলছে থমাস? 

থমাস স্টকমানের গলায় দৃণ্ড ঘোষণা, “না, কোনদিন না! 
তোমাদেরকে মামি নিজে পড়াবো, নিজে শেখাব! এ-সব মিথ্যে 
আর তোমাদের শিখতে দেব নাআমি!, 

উল্লামে লাফিয়ে গঠে বালক মটেন। চিকিৎসক বলে যান, 
“তোমাদের গছুজনকে আমি সৎ, স্বাধীনচেতা মানুষ করে গড়ে তুলব-"' 
আর পেত্রা' ভূমি আমাকে সাহায্য করবে? 

পেত্রার বুকে তৃপ্তির দোছুল দোলা । অবশ্যই করবে, বাপির পাশে 
মাথ। উচু করে দাড়াবে ও। 

আগামীদিনের ভাবনায় চিকিৎসক বিভোর । সেই ঘরে, যে ঘরের 
মধ্যে দাড়িয়ে ওর! তাকে জনগণের শঙ্রে নামে চিহিত করেছিল, 
সেই ঘরেই বসবে ভার বিষ্ভালয়। তবে, ছুজন ছাত্র থাকলে তো 
চলবে না, অন্তত জন! বার ছেলে চাই । 

ক্যাথরিনের গলায় সংশয়, “কিন্তু, এই শহর থেকে তো! কোন ছেলেকে 
পাবে না তুমি 1, 

“দেখা যাক*, বলতে বলতে ছেলেদের দিকে তাকালেন চিকিৎসক, 
“আচ্ছা, একেবারে রাস্তায় থাকা কোন ছেলেকে চিনিস না তোরা ? 
মর্টেন কাজের ছেলে, “চিনি বাপি, রাস্তার অনেক ছেলেকেই চিনি 
আমি ।, | 
ব্যস, আর চিন্তা নেই । রাস্তায় থাক! ছু'একট। নিরাশ্রঘ ছেলেকে 
নিয়ে আম্মুক ওরা । তার্দের ও পরেই একটা পরীক্ষ। চালাবেন 
চিকিৎসক । কে বলতে পারে, ওদের বুকে কোন সোনার খনি নেই? 
উসখুসে কৌতুহলট! এতক্ষণে প্রকাশ করে মর্টেন, কিন্তু বাপি, 
আমর! ষখন বড় হয়ে সং আর ম্বাধীনচেতা মানুষ হব, তখন আমর 
কী করব ? 

ছেলের দিকে তাকান চিকিৎসক, চোখে তার নুদুর-প্রসারী দৃষ্টি, 


১০৭ 


তখন তোরা সবকটা নেকড়ে নিকেশ করবি। গলা টিপে মারবি- 


সকটাকে।, 
কিশোর এজ.লিফের চোখে সংশয়ের ছায়া । মর্টেন উৎফুল্ল । আনন্দে 


লাফিয়ে ওঠে ও। 
ক্যাথরিন কাতর, “কিন্ত এখন যে এ নেকড়েরাই ভোমাকে 'তাড়া করে 


বেড়াচ্ছে !” 

হাহ] করে হেদে ওঠেন চিকিৎসক । তাড়া করে বেড়াচ্ছে! তাকে! 
এখন ! ক্যাথরিন বোধহয় উন্মাদ হয়ে গেছে। আরে, তিনি এখন 
এ শহরের সবথেকে শক্তিমান মানুষ | তাকে তাড়া করবে এ নেকডের 
পাল ! 

সারা ঘর স্তব্ধ) বিশ্ময়ের বাধ- ভাঙা বান প্রত্যেকের শরীরে । 
সবথেকে শক্তিমান 1 এখন? 

চিকিৎসক 'খমাস স্টকমানের চোখে, কোন তুষার-পাহ1ডের শুল্র 
দীপ্তি, গলায় আশ্চধ এক বিশ্বাসের যু], হা, সবথেকে শক্তিমান । 
আব গেইসঙ্গেই বলছি, সার! পৃথিবীতে এই মহরতে যে কঙ্জন 
সবথেকে শক্তিমান মানুষ আছে, মি ষার্দের একজন |? 

মর্টেনের চোথ-মুখ উজ্জল, “সত্যি বাপি? 

গল নামালেন চিকিৎপক, গ্রাঁষ ফিসফিস করে বললেন, “চুপ, এ- 
কথা যেন এখন কেউ না জানতে পাবে । আমি একটা দাঝণ 
আবিষ্কার করেছি, বুঝলি !, | 
ক্যাথরিন বলে ওঠেন, 'আবাৰ আবিষ্কার !, 

যা, আবার+ সকলকে নিজের চারপাশে টেনে নিলেন চিকিৎসক । 
তারপর প্রত্যয়ভর। গলায় জানালেন, 'বুঝলে, আমি. আবিষ্কার 
করেছি, ষে মান্থুষ একেবারে নিঃসঙ্গ, যে যান্ুষ একেবারে একাই 
দাড়াতে পারে--পৃথিবীতে তার চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই !, 
আশ্চর্য একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়ে খানার মুখে, ্বামীর চোখে 
চোখ রেখে বলেন, “ওহ. থমাস, মাস, 

আর পেত্রার শরীর জুঁড়ে গর্বের প্রানি, সাহসের হিলোল। পরম 
আবেগে বাবার হাত ছুটে। জড়িয়ে ধরে ও ডাকে বাপি! 

নরঙয়ের তৃষারে তখন ন্বপ্ন-ঘৈথৈ রোদ রের ঢল, আর .মাটির বুকে 
ঠোট রেখে বাসন্তী হাওয়ার কুশল-জিদ্ঞাসা--ভালে! আছে তে! | 


